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লক্ষ্য রাজৈনিতক ও সাংস্কৃিতক 

১৯৫২’এর  ভাষা-আন্েদালেনর  লক্ষ্য  শুধু  পািকস্তােনর  রাষ্ট্রভাষা  রূেপ
বাংলার  স্বীকৃিত  িছল  না।  বরং  পািকস্তান  এবং  েয  প্যান-ইসলামী  েচতনার
িভত্িতেত পািকস্তান প্রিতষ্ঠা েপেয়িছল তার িবনাশ এবং ইসলামী েচতনাবর্িজত
বাংলােদেশর  প্রিতষ্ঠা।  ভাষা  আন্েদালেনর  পথ  ধেরই  েয  পািকস্তান  খন্িডত
হেয়েছ –েস কথািট এখন বাঙালী েসক্যুলািরস্টগণ, িহন্দু সাম্প্রদািয়ক শক্িত
ও  কম্যুিনস্টগণ  অিত  গর্েবর  সােথই  বেল।  িকন্তু  বাংলােদশ  প্রিতষ্ঠা  হেলও
ইসলািম  েচতনা  িবনােশর  কাজিট  এখেনা  েশষ  হয়িন  এবং  িনর্মূল  হয়িন  ইসলােমর
পক্েষর  শক্িত।  তাই  েশষ  হয়িন  ভাষা  আন্েদালেনর  নােম  বাঙালীর  েচতনা  জগেত
েসক্যুলার  ধারার  সাংস্কৃিতক  ও  আদর্িশক  িবপ্লেবর  কাজ।  তাই  এ  আন্েদালেনর
একিট প্রবল আদর্িশক ও সাংস্কৃিতক এেজন্ডাও আেছ। এ আন্দেলােনর লক্ষ্য িছল
বাঙালী  মুসিলেমর  সাংস্কৃিতক  কনভার্শন।  েতমন  একিট  আদর্িশক  ও  সাংস্কৃিতক
এেজন্ডােক  সামেন  েরেখই  বাংলা  ভাষা  পািকস্তােনর  রাষ্ট্র  ভাষা  রূেপ
স্বীকৃিত  েপেলও  পািকস্তান  আমেলই  েবগবান  করা  হেয়েছ  বাঙালী  মুসিলম
সন্তানেদর মােঝ স্তম্ভপূজা। িহন্দুগণ মন্িদের িগেয় যা কের -েসিটই করা হয়
২১  েফব্েরয়ারীেত  স্তম্েভর  পাদেদেশ  ফুল  ও  ভক্িত  িদেয়।  ভাষা  আন্েদালেনর
নাশকতা  তাই  শুধু  পািকস্তান  ধ্বংেস  েশষ  হয়িন।  এিটেক  পিরকল্িপত  ভােব
ব্যবহার করা হচ্েছ ইসলামী েচতনার িবনােশর কােজ।

ভাষা  আন্েদালেনর  েনতা-কর্মীেদর  দাবী,  ভাষা  আন্েদালন  না  হেল  বাঙালী
জাতীয়তাবাদ  কখনই  এতটা  প্রচণ্ডতা  েপত  না  এবং  স্বাধীন  বাংলােদশও  সৃষ্িট
হেতা না। ১৯৪৭ সােল দক্িষণ এিশয়ার মুসিলমেদর একতা, কল্যাণিচন্তা, ইসলােমর
প্রিতষ্ঠা ও িবশ্েবর গুরুত্বপূর্ণ শক্িতরূেপ মুসিলমেদর আবার উত্থান -এরূপ
নানা  স্বপ্ন  মাথায়  িনেয়  িবশ্েবর  সর্ববৃহৎ  মুসিলম  রাষ্ট্র  পািকস্তােনর
জন্ম হেয়িছল। ভাষা-আন্েদালেনর মধ্য িদেয় েস স্বপ্েনরই মৃত্যু হেয়েছ। তাই
ইসলাম িবেরাধী শক্িতর এিট এক িবশাল িবজয়। িবজয় েবেড়েছ ভারেতর। বাংলােদেশর
রাজনীিত,  বুদ্িধবৃত্িত,  আইন-আদালত  ও  িশক্ষা-সংস্কৃিতেত  ইসলামপন্থীগণ
েযরূপ এক পরািজত শক্িত এবং িবজয়ী রূেপ প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ ইসলােমর িবপক্ষ
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শক্িত -তার মূল কারণ েতা এ ভাষা-আন্েদালন। বাংলােদেশর রাজনীিতেত এিট এক
িবশাল গুণগত পিরবর্তন। উপমহােদেশর মুসিলম রাজনীিতেত বহু ঘটনা ঘেটেছ, তেব
েয  ঘটনািট  ভারেতর  আিধপত্যবাদী  িহন্দুেদর  প্রচুর  আনন্দ  জুিগেয়েছ  এবং  েস
সােথ  তােদরেক  প্রচন্ড  লাভবানও  কেরেছ  -তা  হেলা  এই  ভাষা  আন্েদালন।  এেদর
অেনেক  ১৭৫৭  সােল  পলাশী  যুদ্েধ  িসরাজুদ্েদৗলার  পরাজেয়ও  খুিশ  হেয়িছল।
িসরাজদ্েদৗলার  পরাজয়েক  ইংেরজেদর  সােথ  িহন্দুগণও  উৎসবেযাগ্যরূেপ  গণ্য
কেরেছ। কারণ, তােত বাংলা, িবহার ও উিড়ষ্যার উপর মুসিলম শাসেনর অবসান ঘেট।
িসরাজুদ্েদৗলার  চিরত্ের  কালীমা  েলপন  কের  বহু  িহন্দু  কিব-সািহত্িযক  বহু
কিবতা,  বহু  উপন্যাস  ও  বহু  নাটক  িলেখেছন।  অথচ  েস  তূলনায়  মীর  জাফর  ও
ক্লাইেভর কুৎিসত রূপিট তুেল ধরা হেয়েছ সামান্যই কিব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুেরর
বাপদাদাগণই  েয  শুধু  ইংেরজেদর  প্রশংসায়  গদগদ  িছেলন  তা  নয়,  রবীন্দ্রনাথ
িনেজও  ইংেরজ  রাজা  পঞ্চম  জর্েজর  ভারত  আগমন  উপলক্ষ্েয  তােক  ভারেতর
ভাগ্যিবধাতা রূেপ কিবতা িলেখ প্রশংসা েগেয়েছন। “জেয়া েহ, জেয়া েহ, ভারত
ভ্যাগ্যিবধাতা” – এ স্তুিত েগেয় জেয়াধ্বিণও িদেয়েছন। িতিন ইংেরজদর েথেক
নাইট উপাধীও েপেয়িছেলন।

তেব  মুসিলমগণ  ১৭৫৭  সােলর  েস  পরািজত  দুরাবস্থা  েথেক  গাঝাড়া  িদেয়
দাঁিড়েয়িছল। তারই ফল দাঁিড়েয়িছল, ১৯৩৫ সােলর ভারত শাসন আইেনর অধীেন যখন
েথেক ভারেত িনর্বাচন েদওয়া শুরু হয়, তখন েথেক বাংলার শাসন ক্ষমতায় েকান
িহন্দুেক  বসেত  েদইিন।  অিবিভক্ত  বাংলায়  িতন  জন  প্রধানমন্ত্রী  িনর্বািচত
হেয়িছেলন,  তােদর  িতন  জনই  িছেলন  মুসিলম।  অথচ  তখন  মুসিলমেদর  সংখ্যা
িহন্দুেদর  তুলনায়  খুব  একিট  েবশী  িছল  না।  জনসংখ্যার  ৫৫%  হেলও  অর্থনীিত,
িশক্ষা, চাকুির ও ব্যবসা-বািণজ্েয মুসিলমেদর পশ্চাৎপদতা িহন্দুেদর তুলনায়
িছল  িবশাল।  তারপরও  শতকরা  ৭৫  ভাগ  িহন্দু  অধ্যুিষত  কলকাতায়  বেস  ১৯৩৭  সাল
েথেক  ১৯৪৭  সাল  অবিধ  এ  ১১  বছর  মুসিলম  প্রধানমন্ত্রী  শাসন  কেরেছ।  অবেশেষ
১৯৪৭ সােল িহন্দু ও ইংেরজ উভেয়র প্রবল িবেরাধীতা সত্ত্েবও লড়াই কের তারা
পািকস্তান  প্রিতষ্ঠা  কেরিছল।  মুসিলমেদর  জন্য  এ  িছল  িবশাল  িবজয়।  িকন্তু
উত্থানমুখী  মুসিলমেদর  েকামর  েভঙ্েগ  েদয়  ভাষা  আন্েদালন।  মুসিলমেদর  মধ্েয
ভাষা  ও  অঞ্চল-িভত্িতক  িবভক্িত,  ভাতৃঘািত  লড়াই,  পািকস্তােনর  ধ্বংস  এবং
ইসলামী  েচতনা  িবনােশর  বীজ  বপন  করা  হেয়িছল  এ  আন্েদালেন।  এ  আন্েদালেনর
ধারাবািহকতােতই  প্রিতষ্ঠা  পায়  বাংলােদশ।  ফেল  েয  েচতনার  িভত্িতেত
পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা ঘেটেচ তার মৃত্যু ঘেট পূর্ব পািকস্তােন। এ জন্যই
আজ  মহা  আনন্দ  ভারতীয়  আগ্রাসনবাদীেদর।  কারণ,  ১৯৭১’েয়  িবশ্েবর  সর্ব  বৃহৎ
মুসিলম েদশ পািকস্তানই শুধু িবভক্ত হয়িন,  বাংলােদশও পাকােপাক্তভােব ধরা
িদেয়েছ  ভারেতর  ফাঁেদ।  এখন  আর  েবরুেনার  পথ  েনই।  ভারত  এক  িঢেল  দুই  পািখ
মারেত েপেরেছ।



 

উৎসব শত্রু িশিবের

িনেজেদর  ক্ষিতটা  অেনেকই  বুঝেত  পাের  না।  তেব  েস  ক্ষিতিট  সহেজ  বুঝা  যায়
শত্রু  িশিবের  উৎসব  েদেখ।  তাছাড়া  মুসিলমেদর  েকান  কল্যাণ  হেলা  এবং  তােত
িহন্দুগণ  খুিশ  হেব  তা  িক  কখেনা  ভাবা  যায়?   আিধপত্যবাদী  বর্ণিহন্দুেদর
কুিটল ও িহংসাত্মক চিরত্েরর সােথ যােদর পিরচয়িট গভীর -তােদর অিভজ্ঞতািট
আেদৗও  সুেখর  নয়।  মুসিলমেদরেক  তারা  ভৃত্য  রূেপ  গ্রহণ  করেত  রাজী,  বন্ধু
িহসােব  নয়।  তােদর  গৃেহ  েকান  মুসিলম  ৈদবাৎ  প্রেবশ  করেল,  েগাবর  িদেয়  না
েলপেল  তা  পিবত্র  হয়না।  েসিট  বুঝা  যায়  ভারত  সরকােরর  নীিতেত।  মুসিলমেদর
তারা িহন্দুেদর সমান নাগিরক অিধকার িদেতও রাজী নয়। লক্ষ লক্ষ মুসিলমেদর
তারা  বাংলােদশী  বেল  তােদর  বিহস্কােরর  ফন্িদ  আঁটেছ।  ভারেত  শতকার  ১৫  ভাগ
মুসিলম হেল িক হেব, সরকাির চাকুরীেত শতকরা ৫ ভাগও নাই। িহন্দু সংস্কৃিত
যা প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ তা হেলা, দাঙ্গা বািধেয় তােদর হত্যা, ধর্ষণ ও তােদর
গৃেহ  লুটতরাজ।  িহন্দুত্ববাদীেদর  িমিছল-িমিটং  েয  স্েলাগানিট  অহরহ  ধ্বিনত
হয় তা হেলা, মুসিলমেদর জন্য দুিট িঠকানা: হয় পািকস্তকান, না হয় কবরস্থান।

কােয়েদ আজম মহম্মদ তাঁর রাজৈনিতক কর্মকান্ড শুরু কেরন িহন্দু ও মুসিলেমর
িমলেনর দূত রূেপ। েস লক্ষ্য িনেয় েযাগ েদন কংগ্রেস।  প্রখ্যাত রাজনীিতবিদ
সেরাজীনী নাইডু তাঁেক িহন্দু-মুসিলম িমলেনর দূত বেল অিভিহত করেতন। িকন্তু
অিচেরই তাঁর সকল েচষ্টাই ব্যর্থ হয়। ভগ্ন হৃদয় িনেয় িহন্দুেদর সম্পর্েক
বলেতন,  তারা  “incorrigible”  তথা  সংেশাধেনর  অেযাগ্য।  িহন্দুেদর  িনেয়  কাজ
কেরেছন  অিবভক্ত  বাংলার  প্রথম  প্রধানমন্ত্রী  জনাব  েশেরবাংলা  ফজলুল  হক।
িহন্দু মহাসভা েনতা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীেক িতিন তার মন্ত্রী সভায় েনন।
িকন্তু  তাঁর  অিভজ্ঞতাও  প্রীিতকর  িছলনা।  িতিন  বলেতন,  “কলকাতার  িহন্দু
পত্িরকাগুেলা  যখন  আমার  েকান  কর্ম  বা  িসদ্ধান্েতর  পক্েষ  েলখা  শুরু  কের,
তখনই  বুঝেত  হেব  েসিটর  দ্বারা  মুসিলমেদর  জন্য  বড়  রকেমর  ক্ষিত  আশংকা
রেয়েছ।” ১৯৫২ সােলর ভাষা আন্েদালন এবং ১৯৭১’েয় পািকস্তােনর েভঙ্েগ যাওয়া
িনেয় েকালকাতার পত্িরকাগুেলা শুধু পক্েষই েলেখিন, এখেনা বছর ঘুের প্রিত
বছর ২১ েফব্েরয়ারী এবং ১৬ িডেসম্বর এেল কলকাতা ও িদল্লীেত উৎসব শুরু হয়।
তাই মুসিলমেদর ক্ষিতর মাত্রা েবাঝার জন্য িক েকান গেবষণার প্রেয়াজন আেছ?
েসিট বুঝা যায় তােদর উল্লােসর মাত্রা েদেখ। পিরতােপর িবষয় হেলা, বাঙালী
মুসিলমগণ  তােদর  িনেজেদর  কল্যােণর  েচেয়  িহন্দুেদর  িবজয়  বৃদ্িধেকই  েবশী
গুরুত্ব িদেয়েছ। এবং েসিট বাঙালী েসক্যুলািরস্ট জাতীয়তাবাদীেদর েনতৃত্েব।
বাংলােদশীেদর কল্যাণ িনেয় তােদর আগ্রহ িনেল ১৯৭১ সােলর ১৬ িডেসম্বেরর পর
ভারতীয় েসনা বািহনীেক লুটাপােট নামেতা?  উপহার িদত িক দুর্িভক্ষ? সমস্যা
হেলা,  েগালােমরা  কখেনাই  মিনেবর  েদাষগুেলা  েদেখ  না,  তােদর  মনেযাগ  স্েরফ



েগালামী  িনেয়।  বাংলােদেশর  মািটেত  তার  নমুনা  হেলা  বাঙালী  েসক্যুলািরস্ট
জাতীয়তাবাদীগণ।   

 

ভাষা আন্েদালেন িমথ্যাচার

বাংলােদেশর  ইিতহােস  অিত  িমথ্যাচার  হেয়েছ  বাংলা  ভাষা  ও  ভাষা-আন্েদালনেক
িঘের। ভাষা-আন্েদালন িনেয় সবেচেয় বড় িমথ্যািট হেলা, বাঙালীর মুেখর ভাষা
নািক  পািকস্তান  সরকার  েকেড়  িনেত  েচেয়িছল।  এ  প্রসঙ্েগ  েয  সত্যিটেক  তারা
বুঝেত রাজী নয় তা হেলা, েদেশর অেনক গুেলা ভাষার মধ্য েথেক একিটেক রাষ্ট্র
বানােনার অর্থ অন্য ভাষাগুেলােক কবের পাঠােনা নয়। বাংলা ছাড়াও পািকস্তােন
পাঞ্জাবী,  িসন্িধ,  পশতু,  েবলুচ  ভাষা  রেয়েছ।  উর্দুেক  রাষ্ট্র  ভাষা
বানােনার  অন্য  সব  ভাষার  েকানিটরই  মৃত্যু  হয়িন।  বরং  েসগুেলাও  সমৃদ্ধ
হেয়েছ। েস সময় পািকস্তােনর প্রধানমন্ত্রী িছেলন ঢাকার সন্তান খাজা নািযম
উদ্দীন।  তখন  পূর্ব  পািকস্তােনর  মূখ্যমন্ত্রী  িছেলন  আেরক  বাংলাভাষী  জনাব
নুরুল  আমীন।  পািকস্তান  সরকার  রাষ্ট্রভাষা  রূেপ  বাংলাভাষােক  স্বীকৃিত
িদেয়িছল ১৯৫৪ সােল। বাংলা ভাষার উন্নয়েন বাংলা এ্যাকােডমী ও বাংলা-উন্নয়ন
েবার্ড প্রিতষ্ঠা এবং িবেদশী ভাষার িবপুল সংখ্যক বইেয়র বাংলায় তরজমার কাজ
তখনই শুরু করা হয়। বলা যায়, বাংলা ভাষােক সমৃদ্ধ করার কােজ সরকাির ভােব
পািকস্তােনর  ২৩  বছের  েয  কাজ  করা  হয়  তা  অতীেত  হাজার  বছেরও  হয়িন।  বাংলা
ভাষার উন্নয়েন ভারেতর পশ্িচম বাংলােতও এত সরকাির িবিনেয়াগ হয়িন।

ভাষা আন্েদালন িনেয় আেরক িমথ্যাচার হেলা, দুিনয়ার আর েকাথাও নািক ভাষার
নােম এেতা রক্তদান হয়িন যা হেয়েছ ১৯৫২ সােল ২১ েফব্েরয়ারীেত। অথচ িহন্িদ
ভাষােক যখন দক্িষণ ভারেতর তািমলেদর উপর চািপেয় েদয়া েচষ্টা হয়, বহু গুণ
েবশী মানুষ প্রাণ েদয় েস েচষ্টা রুখেত। একই ঘটনা ঘেট আসােমর কাছাড় ও কিরম
গঞ্েজ।  বহু  মানুষ  েসখােনও  প্রাণ  েদয়  যখন  বাংলা  ভাষার  উপর  অসিময়  ভাষােক
চািপেয় েদয়ার েচষ্টা হয়।

 

সংস্কৃিত স্তম্ভপূজার   

বাংলা ভাষােক রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা িদেলও ২১েশ েফব্রুয়াির উদযাপন েবগবান
করা  হেয়েছ  দুিট  কারেণ।  একিট  রাজৈনিতক,  অপরিট  আদর্িশক।  রাজৈনিতক
প্রেয়াজনিট  িছল  পািকস্তান  ভাঙ্গার  লক্ষ্েয  পািকস্তােনর  িবরুদ্েধ  ঘৃনা
সৃষ্িটর কােজ এ আন্েদালনেক ব্যবহার করা। আদর্িশক প্রেয়াজনিট হেলা, বাংলার
মুসলমানেদর  মন  ও  মনন  েথেক  ইসলািম  েচতনার  িবনাশ  এবং  েস  সােথ  েসকুলািরজম



আবােদ েসিটেক হািতয়ার রূেপ ব্যবহার করা। বাংলােদশ প্রিতষ্ঠার মধ্য িদেয়
রাজৈনিতক লক্ষ্য অর্িজত হেয়েছ বেট, িকন্তু েসকুলারাইেজশেনর কাজ েশষ হয়িন।
ফেল একুেশ েফব্রুয়ািরেক িঘের অনুষ্ঠােনর প্রেয়াজনও েশষ হয়িন। েথেম যায়িন
প্রভাতেফরীর  নােম  হাজার  হাজার  নারীপুরুষেক  একত্ের  রােতর  আঁধাের  রাস্তায়
নামােনার  আেয়াজন।  বরং  ইসলামী  েচতনার  দ্রুত  িবকাশ  এবং  ইসলামী  রাষ্ট্র
িবপ্লেবর  আন্েদালন  েদেশ  েদেশ  প্রবলতর  হওয়ায়  গুরুত্ব  েবেড়  েগেছ  একুেশ
েফব্রুয়ািরর।  এবং  েসিট  বুঝা  যায়  একুেশ  েফব্রুয়াির  উৎযাপেনর  বর্তমান
মাত্রা  েদেখ।  একুেশর  বই  েমলা  পিরণত  হেয়েছ  েসকুলার  েচতনা-িভত্িতক
সািহত্েযর  প্লাবন  সৃষ্িটর  কােজ।  পািকস্তান  আমেল  ২১’েশ  েফব্রুয়াির  পািলত
হেতা বছেরর মাত্র একিট িদেন, এবং েসিটও মাত্র কেয়ক ঘন্টার জন্য। এখন শুরু
হেয়েছ সারা েদশব্যাপী স্তম্ভপূজা। েস আমেল েসকুলার এবং বামপন্িথ ছাত্র-
ছাত্রীরাই  শুধু  ২১েশ  েফব্রুয়ািরেত  নগ্নপেদ  স্মৃতীস্তম্েভ  িগেয়  ফুল
চড়ােতা।  এসব  ছাত্র-ছাত্রীরা  িছল  মূলতঃ  আওয়ামী  লীগ  ও  ন্যাশনাল  আওয়ামী
পার্িটর ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউিনয়েনর কর্মী ও সমর্থক। সাধারণ
ছাত্র-ছাত্রীরা এ েথেক সেচতনতার সােথ দূের থাকেতা। যােদর মধ্েয ইসলােমর
সামান্য  জ্ঞান  িছল  এবং  ইসলােমর  অনুশাসন  পালেন  সামান্য  অঙ্িগকার  িছল,
স্তম্েভর  সামেন  দািড়েয়  তারা  এমন  সম্মান  প্রদর্শনেক  িনর্েভজাল  িশরক  মেন
করেতা।

শহীদ শব্েদর অপব্যবহার ও সাংস্কৃিতক কনভার্শন

আদর্েশর  জন্য  প্রাণদান  ইসলােম  নতুন  িকছু  নয়,  নবীজী  (সাঃ)র  সাহাবােদর
অর্েধেকর  েবশী  শহীদ  হেয়েছন।  “শহীদ”  শব্দিটও  এেসেছ  ইসলাম  েথেক।  শহীদেদর
রক্েতর  বরকেতই  আল্লাহর  রহমত  প্রাপ্িত  ঘেটিছল  এবং  িনর্িমত  হেয়িছল  মানব
ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা। সমগ্র মুসিলম ইিতহােস যা িকছু গর্েবর তার
েবশীর  ভােগর  িনর্মাতা  তারাই।  িবশ্েবর  সকল  মুসিলমেদর  কােছ  তাই  তারা
সর্বকােলর পরম সম্মােনর পাত্র। িকন্তু ইসলােম সম্মান প্রদর্শেনরও িনজস্ব
রীিত আেছ। েসিট স্তম্ভ গেড় নয়। স্তম্েভর েগাড়ায় ফুল িদেয় স্তম্ভপূজাও নয়।
রােত  বা  প্রভােত  নারী-পুরুষেক  রাস্তায়  নািমেয়ও  নয়।  শিহদেদর  স্মৃিতেত
স্তম্ভ গড়া িসদ্ধ রীিত হেল শুধু মক্কা-মদীনােত নয়, মুসিলম িবশ্েবর অসংখ্য
শহের  হাজার  হাজার  স্তম্ভ  গড়া  হেতা।  েসসব  স্তম্েভ  বছেরর  একিট  িদেন  শুধু
নয়,  প্রিতিদন  ফুল  েদওয়া  হেতা।  িকন্তু  েসিট  হয়িন।  কারণ  েসিট  মুসিলম
সংস্কৃিত  নয়।  ইসলামিসদ্ধও  নয়।  অথচ  বাংলােদেশর  নগের  বন্দেরর  প্রিতিট
স্কুল-কেলেজ  বহু  লক্ষ  স্তম্ভ  গেড়  েসিটেক  আজ  বাঙালীর  সংস্কৃিত  রূেপ
প্রিতষ্িঠত  করা  হেয়েছ।  এভােব  মুসিলম  জীবেন  শুরু  হয়  চরম  সাংস্কৃিতক
পথভ্রষ্টতা। তাই বাঙালী মুসিলম জীবেন শতভাগ হারাম রীিত চালু করা হয় ভাষা
আন্েদালেনর নােম। এভােব খুেল েদয়া হয় জাহান্নােম পথ।



এ  সাংস্কৃিতক  ভ্রষ্টতা  এেসেছ  আদর্িশক  ভ্রষ্টতা  েথেক।  বাংলােদেশর  মত
মুসিলম  েদেশ  েদহব্যবসার  মত  ব্যািভচার  েযমন  আইনগত  ৈবধতা  েপেয়েছ,  েতমিন
ৈবধতা  েপেয়েছ  আেরক  হারাম  কর্ম  স্তম্ভপূজা।  এমন  সাংস্কৃিতক  ভ্রষ্টতার
িপছেন ভ্রষ্ট দর্শনিট হেলা েসকুলািরজম –যার মূলকথা পরকােলর ভাবনা িবলুপ্ত
কের  মানুষেক  দুিনয়ামুিখ  করা।  মানুেষর  ঢল  মসিজদমুিখ  না  কের  স্তম্ভমুিখ
করা।  বাঙালী  মুসলমানেদর  জীবেন  এভােবই  েনেম  এেসেছ  এক  ব্যাপক  সাংস্কৃিতক
কনভার্শন।  সংস্কৃিতর  পথ  ধের  এভােবই  চরম  দুষণ  ঘেটেছ  বাঙালী  মুসিলমেদর
েচতনােলােক।  ইসলােমর  শত্রুেদর  আজেকর  স্ট্রােটজী  মুসিলমেদরেক  িহন্দু
বানােনা নয়। বরং সংস্কৃিতর েলবােস এমন সব িবশ্বাস ও রীিতনীিতেত অভ্যস্থ
করা  -যা  ইসলােমর  মূল  িশক্ষা  েথেকই  দূের  সিরেয়  েনয়।  এভােবই  মুসিলমেদর
সরােনা  হচ্েছ  ইসলাম  েথেক।  ফেল  শতকরা  ৯০  ভাগ  মুসিলেমর  েদেশ  অিনবার্য
পিরণিত  হেলা  ইসলােমর  লাগাতর  পরাজয়।  এবং  েসিট  রাজৈনিতক,  সাংস্কৃিতক  ও
আদর্িশক অঙ্গেণ।

েসক্যুলািরজেমর প্রচার ও প্রভাব বাংলােদশ সৃষ্িটর পর এতটাই গভীরতর হেয়েছ
েয,  বহু  ইসলামপন্থী  েনতাকর্মীও  েস  স্েরােত  েভেস  েগেছ।  ফেল  এখন  আর  শুধু
আওয়ামী  লীগ,  ন্যাপ,  কম্িযউিনষ্ট  পার্িটর  েনতা-কর্মীগণই  নগ্ন  পেদ  ফুেলর
মালা  িনেয়  স্তম্ভপূজায়  হািজর  হচ্েছ  না,  হািজর  হচ্েছ  তথাকিথত  ইসলামী
আন্েদালেনর  অেনক  েনতাকর্মীও।  রাজৈনিতক  িবজেয়র  পােশ  বাংলােদেশর
েসকুলািরষ্টেদর  জন্য  এিট  হেলা  এক  আদর্িশক  িবজয়।  হযরত  ঈসা  (আ:)  ও  হযরত
মূসা (আ:)’র  অনুসািরেদর সমস্যা এ নয় েয, তারা মু্র্িতপূজায় িফের েগেছ।
বরং  তারা  পথভ্রষ্ট  হেয়েছ  সাংস্কৃিতক  ও  আদর্িশক  অঙ্গেণ।  এবং  েস
পথভ্রষ্টতার কারেণই তারা িবদ্েরাহী হেয়েছ আল্লাহর ফরমােনর িবরুদ্েধ। ফেল
সমগ্র খৃষ্টান ও ইহুদী জগেত আল্লাহর িবধান আজ পরািজত। পুরাতন েটস্টােমন্ট
বা  তাওরােতর  িবধানগুেলা  তাই  শুধু  েকতােবই  রেয়  েগেছ।  একই  ভােব  গভীর
ভ্রষ্টতা েনেম এেসেছ বাঙালী মুসিলম জীবেন। 

ইন্সিটিটউশন পূজাপালেনর

জনগেণর  মােঝ  আদর্িশক  বা  সাংস্কৃিতক  ভ্রষ্টতা  সার্বজনীন  করার  স্বার্েথও
ইন্সিটিটউশন  চাই।  মুর্িতপুজার  ন্যায়  সনাতন  পথভ্রষ্টতা  ও  িমথ্যাচার
বাঁিচেয়  রাখার  স্বার্েথ  মুর্িতগড়া  ও  এসব  মুর্িতর  পদতেল  ফুল  েদওয়া  হেলা
িহন্দুেদর  ধর্মীয়  ইন্সিটিটউশন।  েস  আচার  বাঁিচেয়  রাখেত  বাংলার  িহন্দু
সমােজ  প্রিতষ্ঠা  েপেয়েছ  বােরা  মােস  েতর  পার্বন।  গড়া  হেয়েছ  লক্ষািধকর
মন্িদর ও পূজামন্ডপ। একই আদেল বাংলােদেশর েসকুলািরষ্টগণও ভাষা আন্েদালেনর
নােম বাংলােদেশর নগর-বন্দেরই শুধু নয়, গ্রাম-গঞ্েজও স্মৃিতস্তম্েভর নােম
িবপুল  সংখ্যায়  ইন্সিটিটউশন  গেড়  তুেলেছ।  চালু  কেরেছ  স্তম্ভপূজা।  বস্তুত
বাংলার  েসকুলািরষ্টেদর  এিটই  হেলা  সবেচেয়  শক্িতশালী  ইনস্িটিটউশন।  একুেশর



নােম প্রিতবছর েয অনুষ্ঠান হয় েসগুলীর মূল লক্ষ্য ভাষায় সমৃদ্িধ আনা নয়,
বরং তা হেলা, েসক্যুলার ধারণােক আেরা প্রবলতর করা এবং েস সােথ দীর্ঘজীবী
করা।  এমনিক  ২১  েফব্েরয়ারীর  বদেল  ৮  ফাল্গুনও  চালু  করেত  পািরিন।  ভাষায়
সমৃদ্িধ  আনা  লক্ষ্য  হেল,  েস  জন্য  িক  নগ্নপেদ  িমিছল  করা  ও  স্তম্েভর
েবদীমূেল  নত  িশের  ফুলদােনর  প্রেয়াজন  পেড়?  রাষ্ট্রভাষা  রূেপও  িক
প্রিতষ্ঠার প্রেয়াজন পেড়? উর্দু ভাষা ব্িরিটশ আমেল রাষ্ট্র ভাষা িছল না।
িকন্তু  েস  ভাষার  ব্যাপক  উন্নয়ন  হেয়েছ  েস  আমেল।  উর্দু  ভাষায়  পিবত্র
েকারআেনর  বহু  অনুবাদ  ও  বহু  তফিসর  েলখা  হেয়েছ।  বহু  তরজমা  ও  বহু  ব্যাখা
েলখা  হেয়েছ  হাদীস  গ্রন্থগুিলরও।  অসংখ্য  গ্রন্থ্  েলখা  হেয়েছ  িফকাহ
শাস্ত্র, নবী-জীবনী, সাহাবা-জীবনী, দর্শন ও ইিতহােসর উপর। সমৃদ্িধ এেসেছ
উর্দু  প্রবন্ধ,  কিবতা  ও  গজেল।  িকন্তু  িবশ্েবর  ষষ্ঠ  বৃহত্তম  রাষ্ট্ের
রাষ্ট্র-ভাষা  রূেপ  প্রিতষ্ঠা  পাওয়ার  পরও  বাংলা  ভাষায়  উন্নয়ন  কতটুকু
হেয়েছ?  বাংলা  ভাষার  যা  িকছু  উন্নয়ন  হেয়েছ  তা  হেয়েছ  বাঙালী  িহন্দুেদর
দ্বারা। এবং েস উন্নয়ন হেয়েছ তখন যখন বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষা িছল না।

বাংলা ভাষা ও ভাষা আন্েদালেনর নােম যা িকছু হেয়েছ তা মূলত হেয়েছ রাজৈনিতক
কারেণ। এমন একিট রাজৈনিতক উদ্েদশ্য এখনও অপূর্ণ থাকায় একুেশ েফব্রুয়ারী
পালেন  েসকুলািরষ্টেদর  উদ্েযােগ  কমিত  আসেছ  না,  বরং  িদন  িদন  েসিটেক  আেরা
তীব্রতর করা হচ্েছ। অথচ মনেযাগ নাই বাংলা ভাষােক সমৃদ্ধ করায়। বাংলােদেশর
মানুেষর  েচতনার  উন্নয়ন,  ৈনিতকতার  উন্নয়ন  ও  বাংলা  ভাষার  উন্নয়ন  িনেয়
পশ্িচম বাংলার একজন িহন্দুর অিভমতিট েশানা যাক। পশ্িচম বঙ্েগর েদেবন্দ্র
ভট্টাচার্য  নামক  একজন  িশক্ষক  ১৯৯৩  সােল  বাংলােদশ  সফের  এেসিছেলন।  েদেশ
িফের  িগেয়  িতিন  বাংলােদেশর  বাঙালীেদর  িনেয়  যা  িলেখিছেলন  তা  েথেক  িকছু
উদাহরণ  েদয়া  যাক।  িলেখিছেলন,  “…আপনােদর  আর্ট-কালচার  েদেখও  আিম  হতাশ
হেয়েছ।  ২২  বছের  আপনারা  এমন  একিট  বই  প্রকাশ  করেত  পােরনিন  যা  িনরেপক্ষ
দৃষ্িট িনেয় উপেভাগ করা যায়।… আিম হুমায়ুন আহমেদর কেয়কিট বই পড়বার েচষ্টা
কেরিছলাম।  রচনার  মান  অিত  িনম্নমােনর।  দ্িবতীয়ত  বাংলােদেশর  জীবেনর  েকান
সামগ্িরক  িচত্র  এর  মধ্েয  েপলাম  না।  শুেনিছ,  িতিন  নািক  এেদেশর  সবেচেয়
জনপ্িরয় ঔপন্যািসক। তার কেয়কটা েছাট গল্প এবং একটা উপন্যাস পাঠ করার পর
আমার ধারণা জন্েমেছ, পাঠেকর পােয়র তলায় সুড়সুিড় েদয়ার ক্ষমতা তার আেছ। এর
অিধক  িকছু  েনই।  এরকম  একজন  েলাক  জনপ্িরয়  হেত  েপেরেছন  এ  দ্বারা  এটাই
প্রমািনত  হয়  েয,  এেদেশর  িশক্ষার  মান  কত  নীচু।”  -(সরকার  শাহাবুদ্দীন
আহম্মদ, আত্মঘাতী রাজনীিতর িতন কাল, বুকস েফয়ার; ২০০৪)।

ভাষার দািয়ত্ব

মেনর  ভাব  প্রকাশ  করার  ক্েষত্ের  মাতৃভাষার  েচেয়  শ্েরষ্ঠতর  মাধ্যম  েনই।
িকন্তু  িশক্িষত  ও  সংস্কৃিতবান  মানুষ  রূেপ  েবেড়  উঠার  স্বার্েথ  মেনর  ভাব



প্রকাশ  করাটাই  একমাত্র  কাজ  নয়।  অিত  গুরুত্বপূর্ণ  কাজ  হেলা  জ্ঞানলাভ
করাটাও। নইেল মেনর ভােবরও সভ্যতর প্রকাশ ঘেট না। তাই মাতৃ ভাষােক িশক্ষার
ভাষা,  জ্ঞােনর  ভাষা  এবং  সংস্কৃিতর  ভাষাও  হেত  হয়।  এ  িবচাের  মুসিলমেদর
ক্েষত্ের ভাষার দািয়ত্বটা আেরা েবেড় যায়। ভাষােক তখন িসরাতুল েমাস্তািকম
তথা জান্নােতর পথ েদখােনার দািয়ত্বটা পালন করেত হয়। বান্দাহর উদ্েদশ্েয
মহান  আল্লাহতায়ালা  ও  তাঁর  মহান  রাসূল  (সাঃ)’র  কথাগুেলাও  তাই  ভাষােক
েশখােত  হয়।  একিট  ভাষার  এিটই  হেলা  সবেচেয়  বড়  দায়বদ্ধতা  -েযমন  খাদ্েযর
সবেচেয়  বড়  দায়বদ্ধতা  হেলা  পুষ্িট  েজাগােনা।  তাই  খাদ্েয  িনছক  মুখেরাচক
স্বাদ থাকেলই চেল না। িনজ েদেশ বা িনজ ঘের খাদ্য না থাকেল এজন্যই বাঁচার
তািগেদ খাদ্েযর সন্ধােন নামেত হয়। নইেল অিনবার্য হয় মৃত্যূ। েতমিন েচতনার
মৃত্যূ  ও  ঈমােনর  মৃত্যু  েঠকােত  মুসিলমেক  এমন  ভাষা  িশখেত  হয়  েয  ভাষায়
ঈমােনর  খাদ্য  েমেল।  এমন  এক  দায়বদ্ধতার  কারেণই  লক্ষ  লক্ষ  বাংলাভাষী  আজও
আরবী েশেখ। অেনেক উর্দুও েশেখ। এভােব অন্যভাষা িশক্ষার মধ্েয বাংলাভাষার
িবরুদ্েধ শত্রুতা েকাথায়? ষড়যন্ত্রই বা েকাথায়? ইসলােমর জ্ঞান না থাকেল
মুসিলমােনর পক্েষ তখন মুসিলম রূেপ েবেড় উঠাই অসম্ভব। ইসলােম জ্ঞানার্জন
ফরয েতা মুসিলম রূেপ েবেড় উঠার তািগেদই। মাতৃভাষা ইসলামী জ্ঞােন সমৃদ্ধ
না  হেল  তখন  অন্য  ভাষার  সাহায্য  েনওয়া  ছাড়া  উপায়  থােক  না।  বাংলার
মুসিলমেদর  একারেণই  শত  শত  বছর  ধের  প্রথেম  আরবী  ও  ফার্সী  এবং  পের  উর্দু
ভাষার দরবাের ছুটেত হেয়েছ।

বাংলা  সািহত্েযর  েবশীর  ভাগই  িহন্দুেদর  রিচত।  িহন্দুেদর  সােথ  মুসলমানেদর
পার্থক্য  শুধু  খাদ্য-পানীয়েতই  নয়।  েদেহর  খাদ্েযর  ন্যায়  িবশাল  পার্থক্য
রেয়েছ  উভেয়র  মেনর  খাদ্যেতও।  মুসিলম  িনছক  সািহত্যরস  উপেভােগর  স্বার্েথ
সািহত্য  পাঠ  কেরনা।  তােক  েস  পােঠর  মাধ্যেম  ঈমানেকও  বাঁচােত  হয়।  ফেল
বাঙালী িহন্দুেদর রিচত বাংলা সািহত্েয মুসিলমেদর জ্ঞানগত ও বুদ্িধবৃত্িতক
প্রেয়াজন  পুরণ  হওয়ার  িছল  না।  বরং  তােত  ভয়ানক  ক্ষিতসাধেনর  ভয়  িছল।  কারণ
িহন্দুগণ  বই  িলেখেছন  তােদর  িনেজেদর  বুদ্িধবৃত্িতক  প্রেয়াজেন।  মুসিলমেদর
প্রেয়াজন  তারা  পুরণ  করেব  েসিট  িক  আশা  করা  যায়?  িবষয়িট  এমন  িক  কিব
রিবন্দ্রনাথ  ঠাকুের  পেড়।  িতিন  তার  এক  বন্ধুেক  েলখা  পত্ের  িলেখিছেলন,
“আজেকর বাঙালা ভাষা যিদ বাঙালী মুসলমানেদর ভাব সুস্পষ্টভােব ও সহজ ভােব
প্রকাশ  করেত  অক্ষম  হয়,  তেব  তারা  বাঙালা  পিরত্যাগ  কের  উর্দু  গ্রহণ  করেত
পােরন।” –(প্রবাসী, ১৩৪১: ৈবশাখী সংখ্যা)।   

িবশ্েব ভাষার সংখ্যা বহু হাজার। িকন্তু সব ভাষার িক প্রেয়াজনীয় সামর্থ্য
আেছ? বাংলা, পাঞ্জাবী, গুজরািত, িসন্িধ, কাশ্িমরী, পশতু, অসমীয়, েতেলগুসহ
অেনক ভাষা রেয়েছ দক্িষণ এিশয়ােতও। িকন্তু এসব ভাষায় ইসলামী জ্ঞােনর িবশাল
ভূবন  দূের  থাক,  মাত্র  শত  বা  েদড়  শত  বছর  আেগ  েকারআন  ও  হাদীেসর  েকান



অনুবাদও িছল না। সমস্যা হেলা েকান ভাষায় েসিট রাতারািত গেড় েতালাও সম্ভব
নয়। এ কােজ শত শত বছর লােগ। দক্িষণ এিশয়ার মুসিলমগণ পূর্েব েস অভাব পুরণ
করেতা ফার্সী ও আরবী ভাষা িশেখ। ইংেরজরা ফার্সীেক িবলুপ্ত কের েদয়। তখন
উপমহােদেশর  মুসলমানগণ  মনেযাগী  হয়  সম্িমিলত  ভােব  উর্দু  ভাষা  চর্চা  ও
েসিটেক সমৃদ্ধ করার কােজ। তাই উর্দু ভাষার আজ েয সমৃদ্িধ তার িপছেন ভারেত
িবেশষ েকান একিট প্রেদেশর বা এলাকার মুসিলমেদর অবদান বলেল ভূল হেব। এেত
অবদান  রেয়েছ  উত্তর  ভারেতর  মুসিলমেদর  সােথ  দক্িষণ  ভারেতর  মুসিলমেদরও।
অবদান রেয়েছ পশ্িচম ভারেতর মুসিলমেদর সােথ পূর্ব ভারেতর মুসিলমেদরও। এিদক
িদেয়  মুসিলমগণ  িহন্দুেদর  েচেয়ও  অগ্রসর  িছল।  িহন্দুেদর  তখনও  সর্বভারতীয়
েকান  ভাষা  দূের  থাক,  বর্ণমালাই  িছল  না।  িহন্িদেত  েদবনাগরীর  প্রচলন  আেস
অেনক পের। তােদরেক শব্দভান্ডার গেড় তুলেত সাহায্য িনেত হয় সংস্কৃত ভাষার
ন্যায়  একিট  মৃত  ভাষা  েথেক।  অথচ  মুসিলমগণ  উর্দুেক  সমৃদ্ধ  কের  আরবী  ও
ফার্সীর ন্যায় দুিট জীবন্ত ভাষা েথেক। ফেল উর্দু পিরণত হয় একিট প্রাণবন্ত
ভাষায়। পিরণত হয় একিট প্যান-ইসলািমক ও প্যান-ভারতীয় ভাষা।

 উর্দুর সামর্থ্য ও বাংলা ভাষার ৈদন্যতা

ভারতীয় উপমহােদেশর বুেক উর্দুই িছল একমাত্র ভাষা যা বাংলা, আসাম, িবহার,
উিড়ষ্যা,  উত্তর  প্রেদশ,  মধ্য  প্রেদশ,  হায়দারাবাদ,  পাঞ্জাব,  িসন্ধু,
কাশ্িমর,  গুজরাট,  মাদ্রাজসহ  সর্বভারেতর  িশক্িষত  মুসিলমেদর  প্রায়  সবাই
বুঝেতা।  িকন্তু  েস  মর্যাদা  বাংলা  ভাষার  িছল  না।  িসন্িধ,  পাঞ্জাবী,
গুজরাতী বা পশতু ভাষারও িছল না। পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পর উর্দুেক রাষ্ট্র
ভাষার করার দাবী উেঠ বস্তুত েস প্েরক্ষাপেটই। তাই এিটেক বাংলার িবরুদ্েধ
িক  ষড়যন্ত্র  বলা  যায়?  অথচ  বাঙালী  েসক্যুলািরস্টেদর  পক্ষ  েথেক  েস
িমথ্যািটই  লাগাতর  বলা  হেয়  থােক।  বাংলার  পক্েষ  পূর্ব  পািকস্তান  েথেক  েয
দাবী  উেঠ  েসিট  িনছক  পািকস্তােন  বাঙালীেদর  সংখ্যাগিরষ্ঠতা  থাকার  কারেণ।
িকন্তু  পূর্ব  বাংলার  পাশাপািশ  পািকস্তােন  েয  আেরা  ৪িট  প্রেদশ  আেছ  েস
িবষয়িটেক ভাষা আন্েদালেনর েনতারা িবেবচনায় আেনিন। সংখ্যাগিরষ্ঠতার েজােরই
তারা দাবী তুেলেছ পািকস্তােনর রাষ্ট্রভাষা করার। অথচ সংখ্যাগিরষ্েঠর ভাষা
হেলও  বাংলা  িছল  িনছক  একিট  প্রােদিশক  ভাষা,  বাংলার  বাইের  তার  েকান
গ্রহণেযাগ্যতা  িছল  না।  এমন  একিট  ভাষােক  পািকস্তােনর  রাষ্ট্রভাষা  িহসােব
প্রিতষ্ঠা  করেল  িক  পািকস্তান  লাভবান  হেতা?  অথচ  উর্দু  পািকস্তােনর  েকান
একিট  প্রেদেশর  ভাষা  না  হেলও  সব  প্রেদেশর  িশক্িষত  মানুেষরা  েস  ভাষােক
বুঝেতা। িকন্তু রাজৈনিতক স্বার্থ হািছেলর লক্ষ্েয ভাষা আন্েদালেনর েনতারা
েস সত্যটা েসিদন বুঝেত রাজী হয়িন।

পািকস্তােনর  প্রথম  রাষ্ট্রপ্রধান  িছেলন  কােয়েদ  আযম  মহম্মদ  আলী  িজন্নাহ।
িতিন িছেলন গুজরািট। উর্দু তাঁর মাতৃভাষা িছল না। িকন্তু তাঁর িনরেপক্ষ



িবচাের  উর্দুর  েকান  িবকল্প  িছল  না,  কারণ  উর্দুই  িছল  সমগ্র  পািকস্তােনর
কােছ গ্রহণেযাগ্য ভাষা। পািকস্তানী েনতারা তখন পািকস্তােনর ঐক্য ও সংহিতর
স্বার্েথ  একিট  মাত্র  ভাষােক  রাষ্ট্রভাষা  করার  পক্ষপািত  িছেলন।  একািধক
ভাষা রাষ্ট্রভাষা হেল তােত সংহিত না েবেড় িবভক্িত বাড়েব, েস আশংকা তােদর
িছল।  েস  িবষয়িট  ভাষা  আন্েদালেনর  েনতাগণও  বুঝেতন।  তাই  পািকস্তান  ভাঙ্গা
যােদর  লক্ষ্য  িছল,  ভাষা  আন্েদালেনর  িপছেন  তারা  একতাবদ্ধ  হয়  এবং  েসিটেক
তারা রাজনীিতর মূল হািতয়াের পিরণত কের। পািকস্তােনর তৎকালীন েনতারা যার
আশংকা কেরিছেলন ১৯৭১’েয় েসিটই সত্য প্রমাণিত হেয়েছ। েস সমেয়র পািকস্তানী
েনতােদর ভূল-ত্রুিট যাই থাক, েস সত্যেক বুঝেত তারা ভূল কেরনিন।

কুেপর ব্যাঙ সমুদ্ের েছেড় িদেল েস গর্েতর তালাশ কের। বৃহৎ সমুদ্ের বােস
তার রুিচ থােক না। েতমিন বাঙালী জাতীয়তাবাদী েনতারাও িনেজেদর বন্দী কের
ভারত েঘরা ক্ষুদ্র বাংলােদেশর চার েদওয়ােলর মােঝ। তাই বাংলােদেশর ক্ষুদ্র
মানিচত্ের িফের আসার সংগ্রােমর শুরু একাত্তের নয়, ১৯৪৭ েথেকই। েস সত্যিটই
প্রকাশ পায় যখন েশখ মুিজব পািকস্তােনর েজল েথেক েদেশ িফের ১৯৭২ সােলর ১০ই
জানুয়ারী েসাহেরায়ার্দী উদ্দ্যােনর জনসভায় বল্েলন, “স্বাধীনতার সংগ্রােমর
শুরু একাত্তর েথেক নয়, সাতচল্িলশ েথেকই।” বাঙালীরা িনেজেদর েদশও কখেনাই
িনেজরা  শাসন  কেরিন।  পাল  বা  েসন  রাজাও  বাঙালী  িছল  না।  ফেল  িবশ্েবর  সর্ব
বৃহৎ  মুসিলম  রাষ্ট্েরর  দািয়ত্বভার  হােত  েনওয়ার  েয  গণতান্ত্িরক  সুেযাগিট
এেসিছল েস দায়ভার েনয়ার আেগই েজায়ালই েঢেল েদয়। েদেশর সংখ্যগিরষ্ঠ জনগণ
েকান সংখ্যালিঘষ্টেদর েথেক কখেনা পৃথক হয়না। মুসিলমগণ ভারেত সংখ্যাগিরষ্ঠ
হেল  কখেনাই  ভারত  েথেক  পৃথক  হেয়  পািকস্তান  বানােতা  না।  পািকস্তান  েথেক
সংখ্যাগিরষ্ঠ বাঙালীর পৃথক হওয়ার িবষয়িট সমগ্র মানব ইিতহােস তাই এক িবরল
দৃষ্টান্ত। 

 

ভাষা পূজা বনাম ঈমান বাঁচােনার তািগদ

ইমানদারেক শুধু েদহ বাঁচােল চেল না, ঈমানও বাঁচােত হয়। নইেল জাহান্নােম
েযেত হয়। ঈমান বাঁচােত েয ভাষায় েকার’আেনর জ্ঞান পাওয়া যায় মুসিলমেক েস
ভাষা েথেকই জ্ঞানাহরন করেত হয়। এিট ফরজ। ভাষা পূজায় েস কাজ উেপক্িষত হেল
ঈমােনর মৃত্যু ঘেট। িমশর, সূদান, আলেজিরয়া, িলিবয়া, িতউিনিসয়া, মরক্েকা,
ইরাক,  িসিরয়া,  েলবানেনর  ন্যায়  বহু  েদেশর  মানুষ  েস  ফরজ  পালেনর  তািগেদ
িনেজেদর  মাতৃভাষােক  দাফন  কের  আরবী  ভাষােক  িনেজেদর  ভাষা  এবং  েস  সােথ
রাষ্ট্েরর  ভাষা  রূেপ  গ্রহন  কেরিছল।  কারণ  তারা  বুেঝিছল,  মাতৃভাষা  পূজায়
জ্ঞানার্জেনর ফরয পালন হেব না। তােত আত্মা পুষ্িট পােব না, ঈমানও বাঁচেব
না। একমাত্র ইসলামী জ্ঞানই সন্ধান েদয় িসরাতুল েমাস্তািকেমর। তখন মুক্িত



আেস  এ  দুিনয়ায়  ও  আেখরােত।  নইেল  ব্যর্থ  হয়  সমগ্র  বাঁচাটাই।  এ  ঈমানী
উপলদ্িধিট  বাংলার  ধর্মপ্রাণ  মুসিলমেদর  মেন  ১৯৪৭’েয়র  পূর্েব  েযমন  িছল,
১৯৪৭’েয়র পরও িছল। এমন একিট আত্মীক ক্ষুধা বাংলার ন্যায় পাঞ্জাব, িসন্ধু,
সীমান্তপ্রেদশ  ও  েবলুিচস্তােনর  ন্যায়  অ-উর্দুভাষী  প্রেদেশও  িছল।  ঈমােনর
এমন  দাবীেত  অেনক  বাঙালী  মুসলমান  আরবী  হরেফ  বাংলা  েলখার  িচন্তাভাবনাও
কেরিছেলন।  তােদর  যুক্িতিট  িছল,  িহন্দুেদর  রিচত  বাংলা  সািহত্য  মুসিলম
মানেস  দুিষত  িচন্তার  জীবাণু  ছড়ােব।  পাইপ  েযােগ  ঘের  দূিষত  পািন  েপৗঁছেত
থাকেল  তােত  েদহ  বাঁেচ  না।  েতমিন  ঈমানও  বাঁেচ  না  েচতনায়  দূিষত  দর্শেনর
জীবাণু  েপৗছেত  িদেল।  বাঙালী  িহন্দুগণ  মুসিলমেদর  উপর  রাজৈনিতক  কর্তৃত্ব
করেত  না  পারেলও  আজ  সাংস্কৃিতক  কর্তৃত্ব  করেছ  েতা  এভােবই।  ফেল
রবীন্দ্রনােথর  মত  মুসিলম  িবদ্েবষী  িহন্দু  আিধপত্যবােদর  কিব  পিরণত  হেয়েছ
বাঙালী  েসকুলািরষ্টেদর  আদর্িশক  ও  সাংস্কৃিতক  গুরুেত।  অথচ  এই  েসই
রবীন্দ্রনাথ  িযিন  ঢাকায়  িবশ্বিবদ্যালয়  প্রিতষ্ঠার  িবরুদ্েধ  েকালকাতার
রাজপেথ  প্রিতবােদ  েনেমিছেলন।  িতিন  জানেতন,  ঢাকায়  িবশ্বিবদ্যালয়
প্রিতষ্ঠার  লক্ষ্য  ১৯০৫  সােলর  বঙ্গভঙ্গ  রদ  করার  ক্ষিত  পুিষেয়  েদওয়া।
মুসিলম-প্রধান  পূর্ববাংলার  জন্য  এ  িছল  ব্িরিটশ  সরকােরর  ওয়াদা।  িকন্তু
মুসিলমেদর েস কল্যাণ সাম্প্রদায়ীক রবীন্দ্রনােথর ভাল লােগিন। ভাল লােগিন
েকালকাতার  িহন্দু  পত্িরকাগুেলারও।  তারা  ঢাকা  িবশ্বিবদ্যালয়েক  তখন  মক্কা
িবশ্বিবদ্যালয়  বেল  ব্যাঙ্গ  করেতা।  জিমদার  রূেপ  রবীন্দ্রনাথ  িনেজ  রাজস্ব
তুলেতন  পূর্ব  বাংলা  েথেক।  অথচ  িতিন  তাঁর  িবশ্বভারতী  িবশ্বিবদ্যালয়
প্রিতষ্ঠা  কেরন  িহন্দু-অধ্যুিষত  েবালপুের।  িবস্মেয়র  িবষয়  হেলা,  েয
রবীন্দ্রনাথ  পূর্ব  বাংলার  মুসিলমেদর  িশক্িষত  হওয়ােক  পছন্দ  কেরনিন,  তার
গান পিরণত হেয়েছ বাংলােদেশর জাতীয় সংগীেত।

িহন্দুেদর  রিচত  মুসিলম  িবদ্েবষী  বাংলা  সািহত্েযর  সােথ  সংেযাগ  িবচ্িছন্ন
করেত  যারা  বাংলা  ভাষার  হরফ  পাল্টােনার  পরামর্শ  েরেখিছেলন  তােদর  যুক্িত
িছল,  এেত  বাঁচেব  বাংলার  মুসিলম  মানস।  এবং  সংেযাগ  বাড়েব  আরবী  ও  উর্দুর
সােথ। এেত সমৃদ্িধ আসেব বাংলা ভাষায়। তােদর কথা, িহন্দু সািহত্য ও মুসিলম
সািহত্য  এক  নয়।  েযমন  এক  নয়  উভেয়র  ধর্ম,  জীবনেবাধ  ও  দর্শন।  উর্দু  ও
িহন্িদর  জন্ম  মূলত  একই  েভৗগিলক  এলাকায়।  িকন্তু  দু’িট  ভাষার  মােঝ  গেড়
েতালা  হেয়েছ  িবশাল  েদওয়াল  এবং  েসিট  শুধু  বর্ণমালার  নয়,  শব্দ,  উপমা  ও
দর্শেনর। একই ভূিমেত জন্ম েনওয়া সত্ত্েবও উর্দু ছুেটেছ আরবী-ফারসীর িদেক।
আর িহন্িদ ছুেটেছ সংস্কৃত ভাষার িদেক। ঈমান বাঁচােনার েস তািগেদ বাংলার
মুসিলমেদরও অেনেক তাই আরবী হেরেফ বাংলা েলখার কথা ভাবেতন। িকন্তু েস জন্য
িক  পািকস্তানেক  দায়ী  করা  যায়?  িকন্তু  েসিটই  হেয়েছ।  এমন  এক  পিরস্িথিতেত
পািকস্তান সরকার উর্দুেক েজার কের চািপেয় েদওয়ার েচষ্টা কেরিছল -তা সত্য
নয়।  েসিট  িছল  ধর্মপ্রাণ  ও  ইসলামী  জ্ঞান-িপপাসু  মানুেষর  মেনর  দাবী।  েস



দাবী িছল ধর্মপ্রাণ বাঙালী মুসিলমেদরও। বরং পািকস্তান প্রিতষ্ঠার বহু আেগ
েথেকই  এ  িবষয়িট  নানা  ভাষাভাষী  ভারতীয়  মুসিলমেদর  মােঝ  িচন্তাভাবনার
গুরুত্বপূর্ণ িবষয় িছল। একই রূপ প্রেয়াজেনর তািগেদ ফার্সী ভাষা রাষ্ট্র
ভাষার মর্যাদা েপেয়েছ আফগািনস্তােন। 

তেব  জ্ঞােনর  ক্ষুধা  সবার  থােক  না।  ক্ষুধা  েতা  স্বাস্থ্েযর  লক্ষণ।
স্বাস্থ্য-পতেন  েযমন  ক্ষুধা  েলাপ  পায়,  েতমিন  ঈমােনর  পঁচেন  েলাপ  পায়
জ্ঞােনর  ক্ষুধা।  িবেশষ  কের  ইসলামী  জ্ঞােনর।  তখন  ক্ষুধা  বােড়  অখাদ্েয।
মুসিলেমর  ঈমােনর  েস  পঁচনিট  ধরা  পেড়  জাতীয়তাবাদ,  পুঁিজবাদ,  সমাজবাদ  ও
েসকুলািরজেমর  ন্যায়  বািতল  মতবােদ  দীক্ষা  ও  ইসলােম  অঙ্িগকারহীনতার
মাধ্যেম।  েসিট  আেরা  প্রকট  িসম্পটম  রূেপ  ধরা  পেড়  দুর্বৃত্িতেত  বার  বার
িশেরাপা পাওয়ার মধ্য িদেয়। ঈমােনর এমন প্রকট েরােগ যারা আক্রান্ত তােদর
মােঝ  েকারআন  িশক্ষায়  আগ্রহ  থাকেব  -েসিট  িক  আশা  করা  যায়?  ইসলামী
জ্ঞানার্জেনর লক্ষ্েয আরবী, উর্দু বা অন্য েকান ভাষা েশখা এজন্যই তােদর
কােছ অনর্থক মেন হয়। েসক্যুলার বা বামপন্িথ বাঙালীেদর কােছ ভাষার গুরুত্ব
িবেবিচত হয় েস ভাষায় কথা বলা, গান করা, সািহত্য রচনা, ব্যবসা-বািণজ্য ও
অিফস  আদালত  চালােনার  মধ্েয।  একারেণই  ধর্মপ্রাণ  মুসিলমেদর  মেনর  আকুিতিট
তারা  বুঝেতই  পােরিন।  বরং  তারা  মেনপ্রােণ  ভয়  করেতা  উর্দুেক।  কারণ  উর্দু
িনছক  ভাষা  িছল  না,  িছল  প্যান-ইসলািমক  েচতনার  প্রতীক।  এ  ভাষােক  সমৃদ্ধ
কেরিছল  এমন  শত  শত  প্রিতভাবান  কিব-সািহত্িযক,  আেলম  ও  গ্রন্থকার,  যােদর
মাতৃভাষা উর্দু িছল না। উর্দু ভাষায় সবেচেয় শক্িতশালী কিব এেসেছন পাঞ্জাব
েথেক;  এবং  িতিন  আল্লামা  মহম্মদ  ইকবাল।  এবং  সবেচেয়  শক্িতশালী  গদ্য  েলখক
এেসেছন  বাংলা  েথেক;  এবং  িতিন  হেলন  মাওলানা  আবুল  কালাম  আযাদ।  অেনক
প্রখ্যাত  কিব-সািহত্িযক  এেসেছন  হায়দারাবােদর  ন্যায়  দক্িষণ  ভারত  েথেক।
উপমহােদেশর আর েকান ভাষায় এমন নিজর েনই। এেত ফল দাঁিড়েয়িছল েযখােনই উর্দু
ভাষার চর্চা েবেড়েছ েসখােনই েজারদার হেয়েছ প্যান-ইসলািমক মুসিলম ভাতৃত্ব।
এমন  িক  পািকস্তান  সৃষ্িটর  িপছেন  সমগ্র  ভারত  জুেড়  েয  বুদ্িধবৃত্িতক
প্েরক্ষাপট  ৈতরী  হয়  তার  িপছেনও  উর্দু  ভাষায়  প্রকািশত  পত্িরকাগুেলা
গুরুত্বপূর্ণ  ভূিমকা  পালন  কের।  আজেকর  পািকস্তােন  এজন্যই  িসন্ধুর  িজএম
ৈসয়েদর জাতীয়তাবাদী িজেয় িসন্ধ আন্েদালন এবং সীমান্ত প্রেদেশর খান আব্দুল
গাফ্ফার খােনর পখতুিনস্তান আন্েদালনও মারা পেড়েছ। অথচ পািকস্তান ভাঙ্গার
লক্ষ্েয প্রথম আন্েদালন শুরু কেরিছল তারাই। বাংলার েসকুলার বুদ্িধজীবীেদর
কােছ  েস  ইিতহাস  অজানা  িছল  না,  তাই  তারা  শুধু  রাষ্ট্রভাষা  রূেপ  বাংলা
ভাষার  স্বীকৃিত  িনেয়ই  খুিশ  থােকিন।  পূর্ব  পািকস্তােন  উর্দু  ভাষার
চর্চােকও  তারা  রুদ্ধ  কের  েদয়।  ফেল  ভাষা  আন্েদালেনর  নােম  বাংলা  ভাষার
উন্নয়ন  যা  হেয়েছ  তার  েচেয়  েসিট  ব্যবহৃত  হেয়েছ  পািকস্তােনর  অবকাঠােমার
মধ্েয  বাঙালী  মুসলমােনর  একাত্ম  হওয়ার  িবরুদ্েধ  প্রিতেরাধ  রূেপ।  ফেল



প্যান-ইসলািমক  েচতনার  িবরুদ্েধ  ভাষা  আন্েদালেনর  েচতনা  পিরণত  হেয়েছ  এক
েলৗহ েদয়ােল। রাষ্ট্রভাষা রূেপ েকান ভাষােক স্বীকৃিত না েদওয়ার অর্থ েয
েস  ভাষােক  মুখ  েথেক  েকেড়  েনওয়া  নয়  -েস  সত্যটুকুও  বাঙালী  জাতীয়তাবাদীগণ
েমেন িনেত রাজী িছল না। পািকস্তান প্রিতষ্ঠার আেগ বাংলাভাষা েকান কােলই
রাষ্ট্র ভাষা িছল না। শত শত বছর ধের ফার্সী ভাষা বাংলােদেশ রাষ্ট্র ভাষা
িছল, তখন িক বাংলােক বাঙালীর মুখ েথেক েকেড় েনওয়া হেয়িছল? রাষ্ট্রভাষা না
হওয়ােত পাঞ্জাবী, িসন্িধ,পশতু বা েবলুচ ভাষাও িক পািকস্তান েথেক িবলুপ্ত
হেয়েছ? অথচ কত িমথ্যাচার না হেয়েছ এবং আজও হচ্েছ এ িনেয়।

 প্রকল্প অিশক্িষত করার

আসা  যাক  ইিতহােসর  িদেক।  েদখা  যাক,  বাংলার  মুসিলমেদর  কােছ  উর্দু  কীভােব
গুরুত্ব  েপল  েস  িবষয়িট।  ১৭৫৭  সােল  ব্িরিটেশর  হােত  বাংলা,  িবহার  ও
উিড়ষ্যার  স্বাধীনতা  িবলুপ্ত  হওয়ায়  মুসিলমেদর  জীবেন  েয  শুধু  রাজৈনিতক  ও
অর্থৈনিতক  িবপর্যয়  েনেম  এেসিছল  তা  নয়,  প্রচন্ড  িবপর্যয়  এেসিছল  মুসলমান
রূেপ  েবেড়  উঠার  ক্েষত্েরও।  তারা  েয  বাংলার  অর্থনীিত,  িবেশষ  কের
িবশ্বিবখ্যাত  মসিলন  িশল্পেক  িবনষ্ট  করার  লক্ষ্েয  মসিলন  িশল্িপেদর  আঙুল
েকেটিছল তাই নয়, তারা প্রকল্প েনয় মুসিলমেদর অিশক্িষত করায়। এভােব অসম্ভব
কের তুেলিছল মুসিলমেদর মুসিলম রূেপ েবেড় উঠা। কারণ, অিশক্ষায় আর যাই েহাক
মুসিলম হওয়া যায়। নামায-েরাযা ফরজ না কের জ্ঞানার্জন ফরজ করা হয় -জ্ঞােনর
েস  গুরুত্েবর   কারেণই।  ব্িরিটশেদর  হােত  অিধকৃত  হওয়ার  আেগ  বাংলার
রাষ্ট্রভাষা এবং েস সােথ িশক্ষা ও সংস্কৃিতর ভাষা িছল ফার্সী। অথচ ইংেরজ
শাসেকরা  ফার্সীর  বদেল  ইংরাজীেক  চালু  কের  এবং  ফার্সী  ভাষায়  জ্ঞানলাভ
অসম্ভব কের। ইংেরজেদর হােত এিটই িছল মুসিলমেদর সবেচেয় বড় ক্ষিত। ব্িরিটশ
শাসেনর আেগ বাংলায় ৪০ হাজােররও েবশী িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান িছল। বাংলার প্রায়
িসিক ভাগ জিম বরাদ্দ িছল েস মাদ্রাসাগুেলা চালােনার খরচ েজাগােত। িকন্তু
ইংেরজগণ  েস  জিম  েকেড়  েনয়;  ফেল  বন্ধ  হেয়  যায়  মাদ্রাসাগুেলা।  এভােবই
ইংেরজগণ কার্যকর কের, বাংলার মুসিলমেদর দ্রুত মূর্খ এবং েস সােথ দিরদ্র
বানােনার  প্রকল্প।  তারা  শুধু  মসিলন  শ্রিমকেদর  আঙ্গুলই  কােটিন,  তােদর
িশক্ষার  ভাষােকও  িনিষদ্ধ  কের।  জ্ঞান-িবজ্ঞান  ও  িশল্েপ  মুসিলমগণ
ব্িরিটশেদর প্রিতদ্বন্িধ েহাক- েসিট তােদর কাম্য িছল না। তাছাড়া িশক্ষা
আত্মসেচনত কের, আগ্রাসেনর মুেখ প্রিতবাদী ও প্রিতেরাধীও কের। সৃষ্িট কের
িজহােদর জজবা। তাই ইংেরজেদর লক্ষ্য হেয় দাঁড়ায় ইসলােমর জ্ঞানচর্চায় বাধা
সৃষ্িট করা। জ্ঞানচর্চা েথেক দূের সরেল, দূের সরেত হয় অর্থৈনিতক সমৃদ্িধ
ও  সচ্ছলতা  েথেকও।  এভােবই  অিশক্ষার  সােথ  অর্থৈনিতক  দুর্গিতও  েনেম  আেস
বাংলার  মুসিলম  জীবেন।  এমন  িক  েসিট  ধরা  পেড়েছ  ব্িরিটশ  শাসনামেলর  ইংেরজ
আমলা  ও  েলখক  ডব্িলও.  ডব্িলও.  হান্টােরর  েচােখ।  িতিন  িলেখেছন,  “েযসব



মুসলমানেদর পক্েষ একসময় দিরদ্র হওয়াই অসম্ভব িছল এখন (ইংেরজ নীিতর কারেণ)
তােদর পক্েষ স্বচ্ছল থাকাই অসম্ভব হেয় পেড়েছ।”

 

বাংলা ভাষায় িহন্দু সাম্প্রদায়ীকতা

বাংলায়  ইংেরজ  শাসেনর  ফেল  আনন্দ  ও  প্রিতপত্িত  েবেড়িছল  িহন্দুেদর।  েসিট
মুসিলমেদর  িবস্তর  ক্ষিতর  িবিনমেয়।  ইংেরজগণ  শুরুেতই  বুেঝিছল,  মুসিলমগণ
কখনই তােদর বন্ধু হেব না। বরং সব সময়ই তােদরেক হানাদার ভাবেব। ফেল ভারত
শাসনেক  দীর্ঘায়ীত  করার  লক্ষ্েয  তারা  পার্টনারিশপ  গেড়  েতােল  িহন্দুেদর
সােথ।  তখন  সবেচেয়  েবশী  সুিবধা  পায়  বাঙালী  িহন্দুগণ।  মুসিলমেদর  দাবীেয়
রাখার পাশাপািশ ইংেরজেদর পিলিস হয় িহন্দুেদর উপের েতালা। এবং েসিট িশক্ষা
ও  অর্থৈনিতক  সমৃদ্িধর  মাধ্যেম।  ইংেরজগণ  তখন  মুসিলম  শাসনামেলর  ভূিম  আইন
পিরবর্তন  কের  চালু  কের  িচরস্থায়ী  প্রথা  যার  ফেল  সৃষ্িট  হয়  অর্থশালী
িহন্দু  জিমদার  শ্েরণী।  িহন্দুগণ  তখন  ইংেরজী  ভাষা  েশখার  পাশাপািশ
বাংলাভাষা  গেড়  েতালােতও  মনেযাগী  হয়।  বাংলাভাষার  উন্নিত  কল্েপ  ইংেরজ
িমশনারীগণ  গেড়  েতােল  ছাপাখানা।  বাংলাভাষায়  সািহত্য  সৃষ্িটেত  এিগেয়  আেস
বঙ্িকমচন্দ্র,  েহমচন্দ্র,  নবীনচন্দ্র,  ঈশ্বরচন্দ্র  গুপ্ত,  মধুসূদন,
রবীন্দ্রনাথ  ও  শরৎচন্দ্েরর  ন্যায়  িবশাল  এক  ঝাঁক  সািহত্িযক।  তােদর
সািহত্েযর  মূল  লক্ষ্য  িছল  বাংলার  িহন্দুেদর  মােঝ  িশক্ষা,  সংস্কৃিত  ও
রাজৈনিতক  ক্েষত্ের  জাগরণ  আনা।  এসব  িহন্দু  সািহত্িযকেদর  সািহত্েয  শব্দ,
উপমা ও দর্শন সংগৃহীত হত সংস্কৃত ভাষায় রিচত েবদ, রামায়ন, মহাভারত েথেক।
বাংলা  মুসিলমেদর  মাতৃ  ভাষা  হওয়া  সত্ত্েবও  িহন্দুেদর  রিচত  এ  সািহত্েয
মুসিলমেদর  মেনর  েখারাক  িছল  না।  িমটেতা  না  তােদর  িশক্ষা,  ধর্মীয়  ও
সাংস্কৃিতক প্রেয়াজন। ফেল িহন্দুেদর রিচত এ সািহত্েয উনিবংশ শতাব্দীর েশষ
িদেক বাঙালী িহন্দুেদর মােঝ েরেনসাঁ শুরু হেলও মুসলিমমেদর উপর তার েকান
প্রভাবই পেড়িন।

 

মুসিলম েরণাসাঁ ও উর্দু

অিশক্ষা ও িবপর্যয় েথেক বাঁচবার জন্য মুসিলমেদরও িনজস্ব সািহত্য চর্চায়
হাত  িদেত  হয়।  মুসিলমেদর  তখন  ধািবত  হেত  হয়  অিধকতর  সমৃদ্ধ  উর্দু  ভাষার
িদেক।  কারণ,  বাংলায়  ফার্সী  ভাষা  িনিষদ্ধ  হেলও  উর্দু  ও  ফার্সীর  চর্চা
েজাের েশাের চলিছল িদল্লীসহ ভারেতর িবিভন্ন শহের। িনছক চাকুরী ও িশক্ষার
প্রেয়াজন েমটােত আজ েকািট েকািট বাঙালী ইংেরজী িশখেছ। এবং েস িবেদশী ভাষা
িশক্ষায় শত শত ঘন্টা ব্যয়ও করেছ। িকন্তু তখন বাংলার মুসিলমেদর উর্দু ভাষা



িশক্ষার  আবশ্যকতা  িছল  আেরা  েবশী।  েসিট  চাকুরীর  প্রেয়াজেন  িছল  না,  িছল
মুসিলম  রূেপ  বাঁচার  প্রেয়াজেন।  অনন্তু-অসীম  জীবেনর  আেখরাত  বাঁচােত।  এবং
েস প্রেয়াজেনই বাংলার বুেক গেড় েতালা হয় নতুন মেডেলর মাদ্রাসা। শুরু হয়
উর্দু চর্চা। ১৯৩৭ সােল েকালকাতায় প্রিতষ্িঠত হয় মুসিলম লীগ ও কৃষক প্রজা
পার্িটর েকায়ািলশন সরকার। এরপর েজারদার হয় উর্দু িশক্ষার উদ্েযাগ। ১৯৩৯
সােলর  ২৯  িডেসম্বের  েকালকাতায়  অনুষ্িঠত  অল  ইন্িডয়া  মুসিলম  এডুেকশন
কনফােরন্েস প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক দ্িবধাহীন ভােব েঘাষণা েদন, “আিম দৃঢ়
ভােব এ মত েপাষন কির, যােদর মাতৃভাষা বাংলা, েসসব মুসিলম ছাত্রেদর সবার
জন্য  উর্দুভাষা  িশক্ষা  বাধ্যতামূলক  হওয়া  উিচত।”  -(Star  of  India,  9
April, 1936).

এর পূর্েব ১৯৩৮ সােলর ৩’রা এপ্িরল মুসিলম লীেগর আসানেসাল সম্েমলেন বাংলার
তৎকালীন  প্রধানমন্ত্রী  ফজলুল  হক  মুসিলমনেদর  সাংস্কৃিতক  সংহিতর  স্বার্েথ
উর্দুেক মুসিলম ছাত্রেদর জন্য বাধ্যতামূলক করার উপর েজার েদন। -(Star of
India, 9 April, 1938. p6)। বাংলার মুসিলমেদর েসৗভাগ্য হেলা, িহন্দুেদর
মােঝ েরেনসাঁ মুসিলমেদর তুলনায় অেনক আেগ শুরু হেলও তারা অিবভক্ত বাংলার
প্রােদিশক  শাসন  ক্ষমতা  হােত  িনেত  পােরিন।  শাসন  ক্ষমতা  যায়  মুসিলম
প্রধানমন্ত্রীেদর  হােত  এবং  েসিট  একযুেগর  েবশী  স্থায়ী  হয়।  প্রধানমন্ত্রী
হন  জনাব  ফজলুল  হক,  জনাব  েসাহেরাওয়ার্দী্  ও  জনাব  নািজমুদ্িদন।  এবং  েস
সরকােরর  িশক্ষানীিতর  ফল  হেলা,  েস  সময়  বাংলার  বুেক  িশক্িষত  এমন  েকান
বাঙালী মুসিলম পাওয়াই কিঠন িছল েয উর্দু ভাষা জানেতা না। অেনেক ফার্সীও
জানেতা। শুধু ফজলুল হক নন, উর্দুর পক্েষ বিলষ্ঠ পদক্েষপ েনন েহােসন শহীদ
েসাহেরাওয়ার্দী।  িতিন  বেলিছেলন,  “উর্দু  এবং  উর্দু  ও  ফার্সীর  বর্ণমালা
হেলা  আমােদর  সাংস্কৃিতক  স্বাধীনতা  রক্ষার  দুইিট  েলৗহ  েদওয়াল।”-(Star  of
India,  28th  April,  193)।  ৈসয়দ  আিমর  আলী  বেলন,  “আরবী  এবং  উর্দু  সমগ্র
ইসলামী িবশ্বজুেড় মুসিলমেদর আেবগ ও অনুভূিতর একতা গেড় েতােল। একতা ছাড়া
আর  েকাথায়  অিধক  শক্িতর  সন্ধান  পাওয়া  যােব?”  -(The  Spirit  of  Islam,
London, 1955)।

িবষয়িটর গুরুত্ব উপলব্িধ কেরিছেলন এমনিক িকছু ইংেরজ পন্িডত ব্যক্িতও। তখন
বাংলার িড.িপ. আই. িছেলন W.W. Hornwell । িতিন িলেখন, “The question of
Urdu is the question of life of death of Mohammadan education in
Bengal.” –(The Mussalman, 22 June 1917, p2-3). তার বক্তব্য িছল, েমাঘল
শাসেনর  অবসােনর  পর  ফার্সী  চর্চােক  বাংলায়  মৃত্যুর  মুেখ  েঠেল  েদওয়া  হয়।
এবং বাংলার মুসিলমেদর বাংলা ভাষােক গ্রহণ করেত বাধ্য করা হয়। অথচ সমস্যা
হেলা, বাংলা ভাষা হেলা িহন্দুেদর সাম্প্রদায়ীক ধারণা, ঐিতহ্য এবং দর্শেনর
ভাষা  -যা  মুসিলমেদর  উপর  ক্ষিতকর  প্রভাব  েফলেছ।  তার  অিভমত  িছল,  বাংলার



মুসিলমেদর  বাংলা  িশখেত  হেব  -কারণ  এিট  তােদর  মাতৃভাষা।  তেব  তােদর  জন্য
প্রেয়াজনীয়  হেলা,  সংস্কৃিতর  ভাষা  উর্দু  ও  ফার্সী।  িতিন  এ  কথাও  উল্েলখ
কেরন,  “এ  িবষয়িটর  গুরুত্ব  অনুভব  কেরই  বাংলার  উচ্চ  ও  মধ্যিবত্ত  মুসিলগণ
উর্দু ভাষা িশক্ষােক গুরুত্ব িদেয় থােকন।” এমন একিট উপলদ্িধ িনেয়ই িতিন
পরামর্শ  রােখন,  বাংলার  সকল  মুসিলমেদর  জন্য  উর্দু  ভাষা  িশক্ষােক
বাধ্যতামূলক  করা  েহাক।  এছাড়া  িতিন  উর্দু  প্রিশক্ষণ  স্কুল  এবং  উপেযাগী
উর্দু  পাঠ্যবই  প্রস্তুেতরও  পরামর্শ  রােখন।  -(The  Mussalman,  22  June
1917, p 2-3)।

বাংলা  সািহত্য  িনেয়  িহন্দুেদর  অিভমত  িক  িছল  েসিটও  েদখা  যাক।  শিনবােরর
িচিঠেত  েলখক  পিরমল  েগাস্বামী  েজােরর  সােথ  েলেখন,  “বাংলা  সািহত্য  হেলা
মূলত  বাঙালী  িহন্দুেদর  অবদান।  েসেহতু  বাংলার  সােথ  িহন্দুর  আধ্যাত্মীক
সংেযাগ। এবং মুসিলমগণ বাংলার উন্নয়েন েকান কাজই কেরিন। সুতরাং তােদর এর
প্রিত েকান দরদও েনই।”-( শিনবােরর িচিঠ, ১০ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তীক
১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৩)। এ প্রসঙ্েগ জয়া চ্যাটার্জীর েলখা েথেক একিট
উদ্ধৃিত েদয়া যাক:  “বাংলার িহন্দু জাগরেণর কথা িলখেত িগেয় যদুনাথ সরকার
আধুিনক  বাঙলার  ইিতহােস  মুসিলমেদর  অবস্থানেকও  অস্বীকার  কেরন।  তার  কথা,
আধুিনক বাঙলা হেলা িহন্দু ভদ্রেলাকেদর সৃষ্িট। ব্িরিটশেদর কাছ েথেক আহৃত
দীপ্িতর  সাহায্েয  তারা  বাঙলােক  পুনরায়  ভারতীয়  সভ্যতার  েকন্দ্রিবন্দুেত
পিরণত কের। অিধকার বেলই বাংলা তাই তােদরই। এই দৃষ্িটেকাণ েথেক নব জাগরণই
হেলা  শুধু  ভদ্রেলােকর  সংস্কৃিতর  প্রতীক  নয়,  েসই  সঙ্েগ  একিট  িহন্দু
বাঙলার,  েযখােন  মুসলমােনর  ঠাই  েনই।  –(জয়া  চ্যাটার্জী,  বাঙলা  ভাগ  হেলা;
২০০২)

উর্দু িশক্ষার গুরুত্ব বুঝােত তখন বাংলায় গেড় উেঠ বহু সংগঠন। অনুষ্িঠত হয়
নানা শহের সম্েমলন। ১৯১৭ সােল এমনই একিট সম্েমলন হয়িছল বিরশােল। েবঙ্গল
প্েরিসেডন্িসর বিরশাল কনফােরন্েস েয প্রস্তাবনা গৃহীত হেয়িছল তা হেলা:

• আরবী ও ফার্সী ভাষার িশক্ষাদান ৭ম শ্েরণী েথেক নয়, ৫ম শ্েরণী েথেক শুরু
করেত হেব

•  যােদর  মাতৃভাষা  উর্দু  নয়  তােদর  জন্য  েকালকাতা  িবশ্বিবদ্যালেয়র  সকল
পরীক্ষায় উর্দুেক দ্িবতীয় ভাষা িহসােব স্বীকৃত িদেত হেব।

• েকালকাতা মাদ্রাসা ও অন্যান্য মাদ্রাসার িনম্নশ্েরণীেত বাংলা ও উর্দুেক
এেক অপেরর িবকল্প ভাষা িহসােব গ্রহণ করেত হেব। -( The Mussalman, 11 May
1917 p3)।

১৯০৮  সােলর  ১৮ই  এপ্িরেল  পূর্িণয়ােত  অনুষ্িঠত  হয়  েমাহেমডান  এডুেকশন



কনফােরন্স।  েস  কনফােরন্েস  ৈসয়দ  আব্দুল্লাহ  েসাহেরাওয়ার্দী  বাঙলার
মুসিলমেদর  উর্দু  েশখার  প্রিত  আহবান  জানান।  -(The  Mussalman,  24  April
1908 p5.)। ১৯৩৩ সােল ২রা জুলাই িকিদরপুের অনুষ্িঠত হয় েবঙ্গল প্রােদিশক
উর্দু  কনফােরন্স।  েস  অিধেবশেন  সভাপিতর  ভাষেণ  জনাব  এস.ওয়ােজদ  আলী
মুসিলমেদর  সাংস্কৃিতক  স্বাতন্ত্র  ও  ঐক্েযর  উপর  েজার  েদন।  িতিন  বেলন,
সাংস্কৃিতক  ধারাবািহকতা  ও  জািত  িহসােব  েবঁেচ  থাকার  স্বার্েথ  উর্দু
জরুরী।-(The Mussalman, 4 July 1933 p.9)। 

বাঙালী  েকন  উর্দু  কনফােরন্স  করেব?  েকনই  বা  উর্দুর  পক্েষ  কথা  বলেব  েসিট
আজেকর  মত  েসিদেনও  অেনেকর  মেন  উদয়  হেয়িছল।  তখন  তার  ব্যাখ্যা  িদেত  উর্দু
সম্েমলেনর  জৈনক  েসক্েরটাির  বেলন,“উর্দু  সম্েমলন  িবশুদ্ধভােব  মুসিলমেদর
িনজস্ব  ব্যাপার।  তাই  এিট  িভতেরর  আহ্বান।”  -(The  Mussalman,  5th  July,
1933, p2)। অর্থাৎ উর্দুর প্রিত তােদর এ আগ্রেহর িপছেন েকান সরকােরর বা
েগাষ্ঠীর চাপ িছল না। বরং তারা েসিট কেরেছন িনেজেদর প্রেয়াজেনর তািগেদ।
পুষ্িটকর  খাদ্েযর  সন্ধােন  স্বাস্থ্য-সেচতন  ব্যক্িত  মাত্রই  িনজ  গরেজ
রাস্তায় নােম, কােরা চােপর প্রেয়াজন পেড় না। বাংলােতও উর্দুর প্রিত এমন
এক  আগ্রহ  সৃষ্িট  হেয়িছল  েতমিন  এক  প্রেয়াজেনর  তািগেদ।  পািকস্তান
প্রিতষ্ঠার পর বহু বাংলাভাষী েনতা উর্দুেক রাষ্ট্র ভাষা করার দাবী কেরিছল
েতমিন  এক  প্েররণা  েথেক।  এমন  একিট  প্েররণােক  িক  পশ্িচম  পািকস্তানীেদর
চািপেয় েদওয়া ষড়যন্ত্র বলা যায়? উর্দুেতা পািকস্তােনর েকান এলাকার ভাষা
িছল  না।  বাঙালী  বুদ্িধজীবীগণ  ভাষা  আন্েদালেনর  প্রসঙ্েগ  েস  িবষয়িট  আেদৗ
সততার সােথ িবেবচনা কেরিন। 

 উর্দু ও প্যান-ইসলামীজম

ইসলামী  জ্ঞােনর  িবশাল  ভান্ডােরর  পাশাপািশ  উর্দু  ভাষার  মাধ্যেম  বাংলার
মুসিলমেদর আেরকিট রাজৈনিতক সুিবধাও হািছল হয়। েসিট হেলা, আত্মীক সম্পর্ক
গেড়  উেঠ  ভারেতর  িবিভন্ন  েকােণর  মুসিলমেদর  সােথ।  তখন  বাংলার  রাজধানী
েকালকাতা পিরণত হয় উর্দু ভাষার অন্যতম েকন্দ্ের। তখন ভারেতর অন্য েয েকান
শহর  েথেক  অিধক  সংখ্যক  উর্দু  পত্িরকা  ও  বই  ছাপা  হেতা  বাংলার  রাজধানী
কলকাতা  েথেক।  এ  শহর  েথেকই  তখন  প্রকািশত  হত  তৎকালীন  ভারেতর  জাগরণ
সৃষ্িটকাির  আল-েহলাল  ও  হামদর্েদর  ন্যায়  বহু  উর্দু  পত্িরকা।  আল-েহলােলর
সম্পাদক িছেলন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ। তখন িতিন েখলাফত আন্েদালেন পক্েষ
জনমত  গেড়  তুলিছেলন।  হামদর্েদর  সম্পাদক  িছেলন  মাওলানা  মহম্মদ  আলী  জওহর।
িতিন  িছেলন  েখলাফত  আন্েদালেনর  েনতা।  এসব  পত্িরকার  কারেণই  বাংলার
মুসিলমেদর  মােঝই  শুধু  নয়,  জাগরণ  আেস  এবং  প্যান-ইসলামী  েচতনা  গেড়  উেঠ
সমগ্র  ভারত  জুেড়।  ফেল  মহম্মদ  আলী,  শওকত  আলী,  আবুল  কালাম  আযাদ  পিরচািলত
েখলাফত  আন্েদালেন  একাত্ম  হেত  বাংলার  মুসিলমেদর  েকােন  সুিবধা  হয়িন।



পািকস্তান  প্রিতষ্ঠার  মূল  অনুপ্েররণা  েতা  এেসিছল  এই  প্যান-ইসলামী  েচতনা
েথেকই।  তাই  ১৯৪৭  সােল  যখন  পািকস্তান  প্রিতষ্িঠত  হেলা  তখন  রাষ্ট্র  ভাষা
রূেপ  উর্দুই  প্রাধান্য  পােব  -েসিটই  িক  স্বাভািবক  িছল  না?  বরং  েস
িসদ্ধান্ত  েনয়া  হেয়িছল  পািকস্তান  প্রিতষ্ঠার  আেগই।  িকন্তু  ইর্ষাকাতর
বাঙালী েসকুলািরষ্টগণ েসিটেক েদেখেছ বাংলার িবরুদ্েধ ষড়যন্ত্র রূেপ।

মুসিলম  মানেস  িবভ্রান্িত  সৃষ্িটেত  ভাষা  আন্েদালেনর  নায়কেদর  বড়  সফলতা
হেলা,  বাঙালী  মুসলমানেদর  হােত  এ  আন্েদালনিট  একিট  প্রােয়ািরিটর  তািলকা
ধিরেয়  িদেয়েছ।  েসিট  হেলা,  তারা  প্রথেম  বাঙালী।  তারপর  বাংলােদশী।  এবং
তারপর  মুসিলম।  ভাষা  আন্েদালন  কতটা  গভীরভােব  বাংলােদেশর  মুসিলমেদর  িড-
ইসলামাইজড কেরেছ এ হেলা তার উদাহরণ। এিট হেলা েসকুলারাইেজশেনর এক চুড়ান্ত
িবজয়। অথচ মুসিলমেদর কােছ তার মুসিলম পিরিচিতিটই মূল। আল্লাহর কােছ িবচার
িদেন একমাত্র তাঁর মুসিলম পিরিচিতটাই গুরুত্ব পােব, বাঙালী বা বাংলােদশী
পিরচয় নয়। প্রশ্ন উঠেব,তার মুসিলম পিরিচিতিট কতটা স্বার্থক, কতটা সফল ও
কতটা আেপাষহীন। েক কতটা বাঙালী রূেপ বাঁচেলা -েস প্রশ্ন েসিদন উঠেবই না।
প্রশ্ন  হেলা,  েয  পিরচয়  মহান  আল্লাহতায়ালার  কােছ  গুরুত্ব  রােখ  না  -েস
পিরচয় মুসিলেমর কােছ এেতা গুরুত্ব পায় কীরূেপ? এিট িক ঈমােনর স্খলন নয়?
অথচ েসিটই বাঙালী মুসিলম জীবেন প্রকট।

 

 েভেসেছ ইসলামপন্থীরাও

ভাষা  আন্েদালেনর  স্েরােত  ভাষা  েথেক  এমন  িক  অেনক  ইসলামপন্থীরাও  েরহাই
পানিন।  প্রচন্ড  স্েরাত  শুধু  কচুরীপানাই  ভাসায়  না,  ভািসেয়  েনয়  অেনক
িশকড়ধারীেদরও। েস স্খলন েয কতটা ইসলামপন্থীেদর আচ্ছন্ন কেরিছল তার উদাহরণ
েদওয়া যাক। ভাষা আন্েদালন িনেয় ইসলামী জাগরেণর কিব ফররুখ আহম্মদ িলখেলন,
“মােয়র  ভাষা  বাংলা  ভাষা,  েখাদার  েসরা  দান”।  িতিন  ভূেলই  েগেলন,  মহান
আল্লাহতায়ালার  েসরাদান  ভাষা  নয়,  েসিট  হেলা  আল-েকারআন।  ভাষা  েশখােত  নবী
পাঠােত  হয়  না।  েফেরশতােদরও  দুিনয়ােত  আসেত  হয়  না।  অথচ  েকার’আন  েশখােত
েফেরশতা  ও  নবীজী  (সা:)  পাঠােত  হেয়েছ।  তাই  ভাষােক  েখাদার  েসরা  দান  বলেল
আল-েকারআেনর  মর্যাদাহানী  হয়।  মােয়র  ভাষা  বাংলা  ভাষা  িসরাতুল  েমাস্তািকম
েদখায়  না,  পরকালীন  মু্ক্িতও  েদয়  না।  েস  পথ  েদখায়  েকারআনী  জ্ঞান।  সবারই
মাতৃভাষা  থােক।  িনেকাবর  দ্বীপ  ও  পাপুয়া  িনউিগিনেত  এখনও  যারা  প্রস্তর
যুেগর অসভ্যতা িনেয় জঙ্গেল বাস করেছ তােদরও মাতৃভাষা আেছ। তেব যা েনই তা
হেলা তােদর জীবেন িসরাতুল েমাস্তািকম। তাই মােয়র ভাষােক েখাদার েসরা দান
বলা  যায়  িক  কের?  মােয়র  ভাষােতা  পশুপাখীরও  থােক।  মােয়র  ভাষা  অন্ধকােরও
টানেত পাের, জাহান্নােমও িনেত পাের -যিদ েস ভাষা ঈমােনর খাদ্য না জুগায়।



মােয়র  ভাষা  েসরা  হেল  িমশর,  ইরাক,  িসিরয়া,  সূদান,  আলিজিরয়া,  মরক্েকা,
িতউিনসা,  িলিবয়ার  মানুষ  ইসলােমর  প্রাথিমক  যুেগ  েকন  মাতৃ  ভাষােক  কবের
পাঠােলা?  ফররুখ  আহমেদর  মত  ইসলােমর  জাগরেণর  কিবর  এরূপ  কিবতা  বাংলােদেশ
ইসলােমর  পক্েষর  শক্িতর  অেনেকর  মেনই  িবভ্রান্িত  ছিড়েয়েছ।  তার  এ  কিবতায়
িবভ্রান্ত  হেয়  ভাষা  আন্েদালেনর  ন্যায়  বাংলার  মুসিলম  ইিতহােসর  একিট
আত্মঘািত ঘটনা িনেয়ও অেনেক অহংকার করেত িশেখেছ।

অপর  িদেক  তমুদ্দন  মজিলেসর  েনতারা  িনেজেদরেক  ইসলামী  তাহিজব  ও  তমুদ্দেনর
েসবক  মেন  কেরন।  অথচ  তারা  ভাষা  আন্েদালেনর  নােম  ইসলাম-িবদ্েবষী
েসক্যুলারেদর  দেল  ভীেড়  তােদর  মাঠকর্মী  রূেপ  েখেটেছন।  ডক্টর  শিহদুল্লাহও
বেল  বসেলন,  আিম  প্রথেম  বাঙালী,  তারপর  মুসিলম।  অেনেকর  কােছ  িতিন  পিরিচত
িছেলন  একজন  সূফী  রূেপ।  িতিন  িছেলন  ফুরফুরার  পীেরর  খিলফা।  িকন্ত  খিলফার
মুেখ এিক কথা! তার প্রধানতম গর্ব িছল বাঙালী হওয়া িনেয়, মুসিলম হওয়া িনেয়
নয়।  কথা  হেলা,  এটা  িক  ইসলােমর  িশক্ষা?  অথচ  মহান  আল্লাহর  শ্েরষ্ঠ  দানিট
বাঙালী  বা  অবাঙালী  হওয়া  নয়,  েসিট  মুসিলম  হওয়া।  অথচ  ডক্টর  শিহদুল্লাহর
গর্ব  বাঙালী  হওয়া  িনেয়!  প্রথম  সারীর  বাঙালী  বুদ্িধজীবীেদর  এই  হেলা
িচন্তা-েচতনার মান।

ইসলাম  ব্যক্িতেক  শুধু  নামায-েরাযা  ও  হজ-যাকােত  িনয়ত  বাঁধেত  বেল  না।
বাঁচা-মরা  ও  প্রিতিট  েচষ্টা-প্রেচষ্টার  মধ্েযও  িনয়ত  বাঁধেত  বেল।  েযমনিট
হযরত  ইবরাহীম  (আঃ)  েবঁেধিছেলন।  আর  েসিট  হেলা,  “আমার  নামায,  আমার
েকারবানী,  আমার  বাঁচা  এবং  আমার  মৃত্যু  –সব  িকছুই  রাব্বুল  আলামীন  মহান
আল্লাহর জন্য।” হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর এমন িনয়েত মহান আল্লাহতায়ালা এতই
খুিশ হেয়িছেলন েয তাঁর েস কথাগুেলােক িচরকােলর জন্য সকল ঈমানদারেদর জন্য
অনুকরণীয়  কের  েরেখেছন।  মুসলমােনর  জীবেন  প্রকৃত  সফলতা  িমলেব  েক  কতটা  এ
িনয়ত  পালেন  সফল  হেলা  তার  উপর।  বস্তুত  মুসিলম  তাঁর  জীবেন  িভশন,  িমশন  ও
প্রােয়ািরিট পায় এ আয়াত েথেক। তাঁর মুসলমািনত্ব িনর্ভর কের এমন িমশন িনেয়
বাঁচার  মধ্েয।  মুসিলেমর  জীবেন  রাষ্ট্র  িনর্মাণ  ও  রাজনীিত,  সংস্কৃিত  ও
িশক্ষা, বন্ধুত্ব ও সম্পৃিতর মূল িনয়ন্ত্রক হেব এমন িনেয়ত। এখােন ভাষার
েকান স্থান েনই। গােয়র রং ও ভূেগােলরও েকান স্থান েনই। েরাজ হাশেরর িবচার
িদেন মহান আল্লাহ কখনই এ প্রশ্ন করেবন না েয েতামার মাতৃভাষা িক িছল? বরং
প্রশ্ন হেব কতটুকু মুসিলম িছেল -েসিট।

 

ভাষা আন্েদালেনর নাশকতা

মুসিলম হওয়ার অর্থই হেলা ভাষা, বর্ণ, অঞ্চেলর িবেভদ ভূেল প্যান-ইসলািমক



হওয়া।  এক্েষত্ের  ব্যর্থতার  অর্থ  ঈমান  িনেয়  েবেড়  উঠায়  ব্যর্থতা।  অর্থাৎ
মুসিলম  হওয়ায়  ব্যর্থতা।  প্রশ্ন  হেলা,  েয  ব্যক্িতর  জীবেন  প্রথম
প্রােয়ািরিট  হয়  বাঙালী  হওয়া,  তার  কােছ  িক  অন্য  ভাষার  মুসিলেমর  সােথ
রাজৈনিতক,  সামািজক  ও  সাংস্কৃিতক  ভােব  একাত্ম  হওয়া  গুরুত্ব  পায়?  অথচ
মুসিলমেদর কাজ েতা নানা ভাষা ও নানা অঞ্চেলর হেয়ও এক েদেহ লীন এক উম্মেত
ওয়ােহদা গড়া। নামায-েরাযা আদােয়র ন্যায় এিটও েতা ফরয। িকন্তু যখন বাঙালী
হওয়াটাই  প্রােয়ািরিট  হয়,  তখন  ভাষাগত  পিরচয়িটই  রাজনীিত,  িশক্ষা  ও
সংস্কৃিতসহ জীবেনর বহু িকছুর িনয়ন্ত্রক হেয় যায়। অিভন্ন বাংলা ভাষার নােম
তখন  অন্য  বাঙালী  -তা  েস  িহন্দু  েহাক,  খৃষ্টান  েহাক,  েবৗদ্ধ  েহাক  বা
নাস্িতক েহাক, তােদর সােথ একাত্ম হওয়াটাই গুরুত্ব পায়। তখন গুরুত্ব হারায়
অন্য  ভাষী  মুসিলম  ভাইেয়র  সােথ  একতা  গড়ার  িবষয়িট।  ১৯৫২  সােলর  ভাষা
আন্েদালেনর এিটই হেলা সবেচেয় বড় নাশকতা। নানা ভাষাী মুসিলমেদর মােঝ একতা
গড়ার  ন্যায়  ফরজ  কাজিট  তখন  অসম্ভব  হেয়  পেড়।  ফেল  বাঙালীেদর  মেন  গুরুত্ব
হারায়  পািকস্তানেক  বাঁিচেয়  রাখার  ন্যায়  গুরুত্বপূর্ণ  িবষয়িট।  বরং
গুরুত্বপূর্ণ  হেয়  দাঁড়ায়  ভারেতর  পশ্িচম  বাংলার  সােথ  সম্পর্কেক  ঘিনষ্টতর
করা।  ফেল  বাঙালী  মুসিলম  শুধু  পািকস্তান  ও  উপমহােদেশর  মুসিলম  েথেকই
িবচ্িছন্ন হেয় পেড়িন, বরং িবচ্িছন্ন হেয় পেড়েছ মুসিলম জাহান েথেকও। তাই
কাশ্মীর,ভারত বা আরাকােনর মজলুম মুসিলমেদর মুক্িতর িবষয় িনেয় বাংলােদেশর
মানুষ  মাথা  ঘামায়  না।  মেন  কের  েসগুেলা  সংশ্িলষ্ট  েদশগুেলার  অভ্যন্তরীণ
িবষয়। িনর্যািতত িফিলস্িতনীেদর জন্যও বাংলােদশ েথেক েতমন সাহায্য যায় না।
বাংলােদেশর েসকুলার রাজনীিতেত বস্তুত এগুেলা েকান প্রসঙ্গই নয়।

যখন  েকান  মুসিলম  অন্য  মুসিলেমর  ভাষা  িশেখ  তখন  তার  সােথ  শুধু  মুেখর
েযাগেযাগই বােড় না, বােড় আত্মার সংেযাগও। তখন গেড় উেঠ আত্মীক সম্পর্কও।
ভাষার  মূল  কাজ  েতা  এই  সংেযাগই  গড়া।  বাংলা  ভাষা  চর্চার  পাশাপািশ  উর্দু
েশখার  কারেণ  বাংলার  মানুেষর  েয  লাভিট  হেয়িছল  তা  হেলা,  উপমহােদেশর  অন্য
মুসিলমেদর  সােথ  তােদর  মেনর  সংেযাগিট  েবেড়িছল।  েস  সােথ  েবেড়িছল  জ্ঞােনর
ঐশ্বর্যও।  েবেড়িছল  ঔদার্যতাও।  এরই  ফেল  বাঙালী  মুসিলমগণ  সামর্থ্য  পায়
উপমহাদেশর অন্য মুসিলমেদর সােথ কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় ১৯০৬ সােল মুসিলম লীগ
এবং  ১৯৪৭  সােল  পািকস্তান  প্রিতষ্ঠার  কােজ  আত্মিনেয়ােগ।  িকন্তু  ভাষা
আন্েদালেনর  ফল  দাঁড়ােলা,  অন্য  ভাষার  অবাঙালী  ভাইেয়রা  িচত্িরত  হেলা
ছাতুেখার দুষমন রূেপ। অথচ এক মুসিলম েয অন্য মুসিলেমর ভাই – েস েখতাবিট
মহান  আল্লাহতায়ালার  েদওয়া।  তাই  মুসিলমগণ  এেক  অপেরর  ভাই  বলেব  -েসিট  এক
অলংঘনীয় ঈমানী দায়বদ্ধতা। নইেল গাদ্দারী হয় মহান আল্লাহতায়ালার িনর্েদেশর
সােথ।  অথচ  বাঙালী  মুসিলেমর  মােঝ  েস  গাদ্দারীই  প্রবলভােব  বািড়েয়েছ  ভাষা
আন্েদালন।  এভােব  িছন্ন  করা  হয়  পািকস্তােনর  দুই  প্রেদেশর  মােঝ  প্যান-
ইসলামী  বন্ধন।  অথচ  এিট  শুধু  রাজৈনিতক,  সামািজক  ও  ৈনিতক  অপরাধই  নয়,



ইসলােমর দৃষ্িটেত হারামও। এমন িবচ্িছন্নতাই েয েকান মুসিলম জনপেদ আল্লাহর
আযাব অিনবার্য করার জন্য যেথষ্ট। এরূপ আযােবর জন্য পুতুল পূজার প্রেয়াজন
েনই।  মহান  আল্লাহতায়ালার  পক্ষ  েথেক  পিবত্র  েকার’আেন  েস  েঘাষণািট  এেসেছ
এভােব,  “এবং  েতামরা  তােদর  মত  হেয়া  না  যারা  সুস্পষ্ট  েঘাষণা  আসার  পরও
পরস্পের  মতেভদ  ও  িবভক্িত  গড়েলা।  তারাই  হেলা  েস  সব  ব্যক্িত  যােদর  জন্য
রেয়েছ িবরাট আযাব। -(সুরা আল-ইমরান, আয়াত ১০৫)।

মহন  আল্লাহতায়ালা  শুধু  একতা  গড়ােকই  ফরয  কেরনিন,  এভােব  হারাম  কেরেছন
িবভক্িত গড়ােকও। তাই ঈমানদার ব্যক্িত শুধু নামায-েরাযােতই মনেযাগী হয় না,
অিত  একিনষ্ঠ  হয়  মুসিলমেদর  মােঝ  একতা  গড়েত  এবং  অিতশয়  সেচষ্ট  হয়  িবভক্িত
এড়ােতও।  এমন  এক  সমৃদ্ধ  ইসলািম  েচতনার  কারেণই  ১৯৪৭’েয়  বাংলার  মুসিলমগণ
অন্যভাষী  মুসিলমেদর  সােথ  একত্িরত  হেয়  পািকস্তান  গেড়িছল।  িকন্তু  ভাষা
আন্েদালেনর  নাশকতায়  েসিট  িবলুপ্ত  হেয়েছ।  এরই  ফল  হেলা,  বাঙালী  মুসিলেমর
মােঝ আজ েথেক শত বছর আেগ েয চািরত্িরক, ৈনিতক, রাজৈনিতক ও ধর্মীয় গুণ িছল
-তা  আজ  আর  েবঁেচ  নাই।  শত  বছর  আেগ  অন্ততঃ  অন্য  ভাষা,  অন্য  বর্ণ  ও  অন্য
ভূেগােলর মুসিলমেদর ভাই বলার ঈমানী সামর্থ্য িছল; এবং তােদর সােথ একত্ের
রাজনীিত  করা  এবং  কােফর  শত্রুর  িবরুদ্েধ  একত্ের  যুদ্ধ  করারও  আগ্রহ  িছল।
এখন েসিট িবলুপ্ত। অন্য ভাষার মুসিলমেদর সােথ শুধু েভৗগিলক িবচ্িছন্নতাই
বােড়িন, েবেড়েছ মেনর দূরত্বও। িদন িদন েসিট আেরা গভীরতর হচ্েছ। অপর িদেক
ভারতীয়েদর ন্যায় কােফরেদর সােথ বন্ধুত্ব উৎসেব পিরণত হেয়েছ। এবং েস সােথ
উৎসেব  পিরণত  হেয়েছ  অবাঙালী  মুসিলমেদর  সােথ  িবচ্িছন্নতার  িদনগুেলাও।  তাই
১৯৫২’েয়র  ভাষা  আন্েদালন  শুধু  বাঙালীর  মুসিলেমর  রাজৈনিতক  ভূেগালই  পাল্েট
েদয়িন,  পাল্েট  িদেয়েছ  মেনর  ভূেগালও।  এবং  তা  অসম্ভব  করেছ  প্রকৃত  মুসিলম
রূেপ েবেড় উঠা। ১ম সংস্করণ ২১/১২/২০১৭; ২য় সংস্করণ ২৩/০২/২০২১।

আওয়ামী দুঃশাসেনর দুই পর্ব
িফেরাজ মাহবুব কামাল

 আওয়ামী দুঃশাসন ও হািসনার বড়াই

মানব চিরত্ের পিরবর্তন আেস তার ৈদহীক গুেণর কারেণ নয়। জলবায়ু, ভূেগাল বা
সম্পেদর  গুেণও  নয়।  বরং  ধ্যান-ধারনা  ও  িবশ্বােসর  কারেণ।  ধ্যান-ধারনা  ও
িবশ্বাস  পাল্েট  েগেল  তাই  চিরত্রও  পাল্েট  যায়।  নবী-রাসূলগণ  তাই  মানব
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চিরত্র  পাল্টােত  তােদর  িবশ্বােস  হাত  িদেয়েছন।  নবীজী  (সাঃ)র   আমেল
সাহবােদর  চিরত্ের  েয  মহান  িবপ্লব  এেসিছল  এবং  েযভােব  িনর্িমত  হেয়িছল
সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা -েসিট জীবন ও জগত িনেয় তােদর িবশ্বােস আমূল
িবপ্লব  আসার  কারেণ।  েস  িবশ্বাস  পাল্টােত  কাজ  কেরেছন  মহান  আল্লাহর
নািযলকৃত  ওহীর  জ্ঞান  িনেয়।  েস  রূপ  েকান  ধ্যান-ধারণা  ও  জ্ঞােনর  িবপ্লব
আওয়ামী  লীেগর  েনতা-কর্মীেদর  জীবেন  িবগত  সত্তর  বছেরও  আেসিন।  বরং  তােদর
সর্বাত্মক প্রয়াস পুরেনা ও ব্যর্থ িবশ্বাসগুেলােক ধের রাখায়। ফেল আওয়ামী
লীেগর  বয়স  বাড়েলও  দলিটর  সােথ  সংশ্িলষ্ট  ব্যক্িতেদর  জীবেন  েকানরূপ
চািরত্িরক  পিরবর্তন  আেসিন।  বরং  বয়েসর  ভাের  েচারডাকােতর  জীবেন  েযমন
চুিরডাকািতেত  নৃশংস  অিভজ্ঞতা  আেস  েতমিন  নৃশৃংসতা  এেসেছ  আওয়ামী  লীেগর
েনতাকর্মীেদর জীবেনও। ফেল রাজৈনতীক সমােবশ করা, িমিছল করা,পত্িরকা প্রকাশ
করার ন্যায় জনগেণর েমৗিলক অিধকার হনেন মুিজব েযরূপ বাকশালী একদলীয় শাসন
চালু কেরিছল, হািসনা েসিট করেছ বাকশাল চালু না কেরই। ১৯৭৩ সােল েশখ মুিজব
েযরূপ েভাট ডাকািতর িনর্বাচন কেরিছল, হািসনা েস ধারািট শুধু বজায় রােখিন
বরং  ২০১৪  এবং  ২০১৮  িনর্বাচেন  তার  েচেয়ও  নৃশংস  রূপ  িদেয়েছ।   মুিজব  ১৯৭৩
সােলর  িনর্বাচেন  িবেরাধী  দলেক  সংসেদর  ৭  িসেট  িবজয়  িদেয়িছল,  হািসনা  তার
েচেয় এক িসটও েবশী েদয়িন।  

মুিজব  েদেশ  লাল  বািহনী,  রক্িষবািহনী,  দলীয়  স্েবচ্ছােসবী  বািহনী  নািমেয়
িতিরশ-চল্িলশ  হাজার  মানুষ  খুন  কেরিছল,  িকন্তু  ঢাকার  রাজপেথ  একরােত  ৭
হাজার ৫ শত ৮৮ জন েসনা ও পুিলশ নািমেয় শত শত মানুষ হত্যার ন্যায় নৃশংসতা
েদখােত  ভয়  েপেয়িছল।  ফেল  তার  হােত  শাপলা  চত্ত্বেরর  ন্যায়  গণহত্যা
হয়িন।িকন্তু  েশখ  হািসনা  েস  গণহত্যািট  ঘিটেয়েছ  েকানরূপ  দ্িবধাদ্বন্দ  না
কেরই, এবং েতমন একিট ভয়ানক নৃশংসতার পরও হািসনা বলেছ েস রােত িকছুই হয়িন।
দূর্নীিতেত েদশ েছেয় েগেছ,অথচ তারপরও হািসনার বড়াই,েদশ তার আমেলই সবেচেয়
েবশী  উন্নিত  কেরেছ।  েদশ  েয  কতটা  দ্রুত  দূর্নীিতেত  ডুেব  যাচ্েছ  েসিটর
িকছুটা  িববরণ  পাওয়া  যায়  েশখ  হািসনার  প্রিত  েলখা  জৈনক  লােয়কুজ্জামােনর
েলখা একিট েখালা িচিঠেত। েস িচিঠ েথেক িকছুটা উদ্ধৃিত েদয়া যাকঃ “মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী,  একটু  েখাঁজ-খবর  িনেয়  েদখুন  মন্ত্রী-এমিপরা  িক  কেরেছন
এলাকায়।  ..  তারা  আচার-আচরেণ,  চলেন-বলেন  েকবল  আপনােকই  তুষ্ট  রােখ
বাক্যবােণ, কারণ আপিন হচ্েছন তােদর কামাই-জামাই করার তািবজ। ..বড় হচ্েছ
মালপািন।  বৃহত্তর  ফিরদপুর  েথেক  িনর্বািচত  একজন  এমিপ  আেগ  ভাঙাচুরা  একটা
গািড় ব্যবহার করেতন, এখন তার দািম গািড় িতনিট। আেগ থাকেতন েছাট্ট একিট
ফ্ল্যােট, এখন ঢাকায় একািধক ফ্ল্যােটর মািলক। ওই এমিপর িনর্বাচনী এলাকার
দলীয়  কর্মীেদর  অিভেযাগ,  যারা  টাকা  িনেয়  আেসন  তারা  এমিপর  বাসার  েদাতলায়
েযেত  পােরন,  যারা  টাকা  আেনন  না  তােদর  িঠকানা  িনেচ,  তারা  ওপেরর  তলায়
েপৗঁছেত পােরন না। ..চট্টগ্রােম বনকর্মীেদর ত্রািহ অবস্থা, েচেটপুেট যারা



খাচ্েছ  তােদর  িকছু  বলার  ক্ষমতা  েনই  বনকর্মীেদর।  এক  ক্ষমতাধর  মন্ত্রীর
িনকট আত্মীয় তারা। হয়েতা আপনার কােছ িরেপার্ট আেছ অথবা েনই- কম কের হেলও
১০০  এমিপেক  এলাকায়  েযেত  হয়  হয়েতা  পুিলশ  না  হয়  প্রাইেভট  বািহনী  িনেয়।
..কেয়ক  মাস  আেগ  রাজশাহীর  এক  এমিপেক  িনেজর  িনর্বাচনী  এলাকা  েথেক  িফরেত
হেয়েছ দু’হােত িপস্তেলর গুিল ছুড়েত ছুড়েত। িবক্ষুব্ধ কর্মীেদর েরাষানল
েথেক  জীবন  বাঁচােত  গুিল  ছুেড়  পালােত  হেয়েছ  এমিপেক।  এক  কিমউিনস্ট
মন্ত্রীর  ভাগ্েন  িকভােব  লুেট  খাচ্েছ  ঢাকার  গুরুত্বপূর্ণ  দুই  দপ্তেরর
েটন্ডার-  েচাখ  েমলেলই  তা  েদখা  যােব।  ওই  কিমউিনস্ট  মন্ত্রী  ঢাকার  প্লট
বরাদ্দ িদচ্েছন তার িনর্বাচনী এলাকার িনকট আত্মীয়েদর নােম। সরাসির েকাটার
ওই  প্লট  েপেত  অন্যরা  েগেল  িতিন  বেল  েদন  প্রধানমন্ত্রীর  সুপািরশ  লাগেব।
বৃহত্তর ফিরদপুেরর আেরক জাঁদেরল মন্ত্রীর েসানার ভাই েতা এলাকায় মন্ত্রীর
জনপ্িরয়তা  তলািনেত  এেন  েঠিকেয়েছন।  েজলার  সব  কােজ  মন্ত্রীর  ভাইেয়র
পার্েসন্েটজ  লাগেব,  কােজর  আেগ  বািড়েত  তার  ভােগর  টাকা  েপৗঁেছ  িদেত  হয়।
মন্ত্রী আবার জনসভােত ভাইেয়র প্রশংসা কের বেলন, এমন ভাই পাওয়া যায় কপাল
েফের।  িনশ্চুপ  হেয়  যান  কর্মীরা,  ধমেকর  ভেয়  েকউ  সত্য  কথাটা  বেলন  না
মন্ত্রীেক। দক্িষণ-পশ্িচম এলাকার এক েজলা সদেরর হায়ার করা একদা বাম েনতা
এমিপ েতা বহাল তিবয়েত লুেট যাচ্েছন তার দুই পুত্রধন আর এক মেদর ব্যবসায়ী
আওয়ামী লীগ েনতােক সঙ্েগ িনেয়। ওই েজলার পােশ সীমান্ত এলাকার আেরক এমিপ
পুেরা িনর্বাচনী এলাকার টাকা েরাজগােরর েসক্টরগুেলা িতন ভােগ ভাগ কের এক
ভাগ েরেখেছন িনেজর হােত, অন্য দুই েসক্টেরর একিট িদেয়েছন েছেলেক, আেরকিট
বউেক।  উত্তরবঙ্েগর  এক  মন্ত্রী  মােঠ  েছেড়  িদেয়েছন  তার  েছেলেক।  টয়েলট
িনর্মােণর েটন্ডার হেলও তার েছেল হািজর হয় েসখােন। দু’চারজন মন্ত্রী-এমিপ
বােদ েবিশর ভােগরই একই অবস্থা। এেতা েগল কামাই েরাজগােরর িদক। এেতা েগল
এমিপ-মন্ত্রীেদর  কথা।  আপনার  আশপাশ  িদেয়  যারা  আেছন  তােদর  খবর  িক?  িনেজর
এলাকায় তারা কত িবঘা জিম িকেনেছন, ক’িট িশল্পপ্রিতষ্ঠান কেরেছন একটু খবর
িনেলই  জানেত  পারেবন  ওই  সব  ফুটন্ত  েগালােপর  কথা,  সর্বেশষ  তারা  িবিসএস
িনেয়ােগ  ডাক  তুেলেছন  ১০  লাখ  কের।  ওই  সব  হচ্েছ  আপনার  নােগর  ডগায়  বেস।
আপনার আশপােশই তারা টাকা বানােনার েমিশন বিসেয়েছ”।

আওয়ামী  যখনই  ক্ষমতায়  এেসেছ  তখন  েয  শুধু  েদেশর  অর্থনীিত,  রাজনীিত  সংকেট
পেড়  তা  নয়।  প্রচণ্ড  ধস  েনেম  আেস  েদেশর  প্রবাহমান  ন্যায়নীিত,  আচার-
ব্যাবহার  ও  মূল্যেবােধও।  ভয়ানক  দুর্বৃ্ত্িতেত  নােম  তখন  সমগ্র  প্রশাসন।
েচারডাকাতগণ  তখন  েযন  প্রবল  বল  পায়।  তােদর  কারেণ  তখন  ধ্বস  নােম  েদেশর
েশয়ার বাজাের। সীমাহীন ডাকািত শুরু হয় েদেশর অর্থ ভান্ডাের। সন্ত্রাসীরা
তখন দল েবঁেধ প্রকাশ্য রাজপেথ েনেম আেস। পুিলশ, র্যাব, িবজীবী তখন খুিনেত
পিরণত  হয়।  হলমার্ক,  িডস্িটনী,  িবসিমল্লাহ  গ্রুেপর  ন্যায়  েকাম্পানীগুেলা
েযভােব  হাজার  হাজার  েকািট  টাকা  ডাকািত  করেলা  -েসিট  িক  আর  েকান  আমেল



হেয়েছ? সরকাির েচার-ডাকাতেদর কারেণই পদ্মােসতুর বরাদ্দকৃতত ঋণ বািতল হেয়
েগল।  ফেল  িপিছেয়  েগল  পদ্মা  েসতুর  ন্যায়  েদেশর  অিত  গুরুত্বপূর্ণ  একিট
প্রকল্প। এেত শুধু পদ্মা েসতু িপিছেয় েগল না, বহু বছেরর জন্য িপিছেয় েগল
সমগ্র েদশ। আমরা এমিনেতই িবশ্েবর বহু েদশ েথেক নানা ভােব িপিছেয় আিছ। এখন
আর িপিছেয় থাকার সময় আেছ? এখন েতা অিত দ্রুত সামেন এগুেনার সময়। িকন্তু
বর্তমান সরকার েস এিগেয় যাওয়াই অসম্ভব কের েরেখেছ। দূর্নীিতর দােয় পদ্মা
েসতু েভস্েত েগেল কী হেব, েস দূর্নীিতর দােয় কােরা িক েকান শাস্িত হেয়েছ?
িবশ্বব্যাংক এ িনেয় িবশ্বব্যাপী ৈহ ৈচ করেলও হািসনা সরকােরর িক তােত ঘুম
েভঙ্েগেছ? বাংলােদশ মিতিঝেলর শাপলা চত্ত্বের েযভােব শত শত মানুষেক হত্যা
করা হেলা এবং গুম করা হেলা অসংখ্য লাশ হেলা েসিটই বা আর েকান কােল হেয়েছ?
আজ েযভােব ইসলামপন্িথেদর ধের ধের িনর্যাতন করা হচ্েছ েসিট িক আবু েজহল ও
আবু  লাহােবর  আমেলর  বর্বরতার  কথাই  স্মরণ  কিরেয়  েদয়  না?  শতকরা  ৯০  ভাগ
মুসলমােনর েদেশ এিটই িক ইসলামপন্িথেদর প্রাপ্য? বায়তুল েমাকাররম মসিজেদর
েগেট পুিলশ তালা পর্যন্ত ঝুিলেয়েছ, এভােব মুসল্িলেদর মসিজেদর ঢুকেতও বাধা
েদয়া  হচ্েছ।  েকান  মুসিলম  েদেশ  িক  েসিট  ভাবা  যায়?  সরকার  পিরকল্িপত  ভােব
েদশেক একিট সংঘােতর মুেখ েঠেল িদেয়েছ।

 

িমথ্যার সয়লাব ও েবইজ্জিত েদশবাসীর

আবহমান  কাল  েথেকই  মানব  জািতর  মােঝ  দুিট  পক্ষ।  একিট  সত্েযর,  অপরিট
িমথ্যার।  িনর্েভজাল  সত্যিট  আেস  মহান  আল্লাহতায়ালা  েথেক।  েস  সত্য  েথেকই
মানুষ  পায়  েকানিট  ন্যায়  এবং  েকানিট  অন্যায়  তার  একিট  িনর্ভূল  ধারণা।  েস
ধারণািট  ৈদহীক  বেলও  আেস  না,  কলকারখানায়ও  আিবস্কৃত  হয়  না।  মানব  জািতেক
সত্েযর  সন্ধানিট  িদেতই  করুণাময়  মহান  আল্লাহতায়ালা  এ  পৃিথবীেক  লক্ষািধক
নবী  ও  রাসূল  পািঠেয়েছন।  েস  মহাসত্য  িবধানিট  হেলা  ইসলাম।  মানব  জীবেন
সবেচেয় বড় কর্মিট হেলা েস সত্েযর অনুসরণ। এর েচেয় বড় মহৎ কর্ম এ সংসাের
দ্িবতীয়িট নাই। েস সত্য অনুসরেণর ফেলই মু’িমন ব্যক্িত মৃত্যুর পর জান্নাত
পায়। এবং এ পৃিথবীও েনক আমেল ভের উেঠ। এিটই ইসলামী িমশন। অপরিদেক শয়তান ও
তার  অনুসািরেদর  লক্ষ্য  হেলা  ইসলােমর  েস  েকারআনী  সত্যেক  সর্বভােব
প্রিতেরাধ করা। েস কােজ তােদর মূল অস্ত্রিট হেলা অসত্য তথা িমথ্যা। যারাই
েকারআনী সত্েযর অনুসাির নয়, তারাই মূলত শয়তােনর অনুসাির। তােদর রাজনীিত,
ধর্ম,  সংস্কৃিত,  ইিতহাস  –সবিকছুই  তখন  হেয়  পেড়  িমথ্যা  িনর্ভর।  সত্েযর
অনুসািরেদর পরািজত করেত তারা তখন িমথ্যােক সর্বভােব বলবান কের। নর্দমার
কীট েযমন আবর্জনায় েবেচ থােক এরাও েতমিন িমথ্যার উপর েবঁেচ থােক। আল্লাহ
প্রদত্ত  সত্েযর  আেলােক  িনিভেয়  িদেত  শয়তািন  পক্ষিট  এজন্যই  যুেগ  যুেগ
িমথ্যার  জাল  িবস্তার  কেরেছ।  আর  িমথ্যার  িবজয়  এেল  িমথ্যুক  দুর্বৃত্তরাও



তখন মর্যাদা পায়। েস িমথ্যার প্রবল েজায়ােরর কারেণই নমরুদ িফরাউন িবপুল
সংখ্যক মানুেষর কােছ েখাদা রূেপ স্বীকৃত েপেয়েছ। উপাস্য রূেপ  স্বীকৃিত
েপেয়েছ েকািট েকািট গরুবাছুর, শাপশকুন, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত ও প্রাণহীন
মুর্িত।  একই  ভােব  িমথ্যার  উপাস্যেদর  কােছ  অিত  নৃশংস  খুিন  ও  স্ৈবরাচাির
শাসেকরা্ও  রাষ্ট্েরর  েনতা,  েদেশর  বন্ধু,  জািতর  িপতা  এরূপ  নানা  েখতােব
ভুিষত  হেয়েছ।  েদেশ  শয়তােনর  এ  পক্ষিট  ক্ষমতায়  আসেল  তাই  েস  েদেশ  িমথ্যার
েজায়ার  শুরু  হওয়াটাই  িনয়ম।  বাংলােদশ  আজ  েস  েজায়ােরই  প্লািবত।  কারণ,
বাংলােদেশ  আজ  যারা  ক্ষমতাসীন  তারা  ইসলােমর  পক্েষর  শক্িত  নয়।  তােদর
অবস্থান  েয  ইসলােমর  িবপক্েষ  -েসিট  তারা  েগাপনও  রােখিন।  ইসলােমর  শিরয়িত
িবধােনর পরাজয় এবং ইসলামপন্িথেদর হত্যা ও িনর্যাতেনর মােঝই েয তােদর উৎসব
-েসিটও  তারা  জািহর  করেছ  বার  বার।  এেদর  কারেণই  বাংলােদেশ  আজ  িমথ্যার
প্রচন্ড সয়লাব। েস িমথ্যার িকছু উদাহরণ েদয়া যাক।

আওয়ামী সরকােরর আিবস্কৃত িমথ্যার সংখ্যা অসংখ্য। েসিট েযমন মুিজব আমেল,
েতমিন হািসনার আমেল। মুিজবামেলই রিচত হেয়িছল একাত্তের  িতিরশ লাখ িনহেতর
গাঁজােখাির  িমথ্যািট।  বলা  হেয়িছল,  বাংলা  ভাষা  ও  বাঙালীর  িনর্মূলই  হেলা
পািকস্তান  সরকােরর  মূল  লক্ষ্য।  িমথ্যাচািররা  স্বভাবতঃই  িবেবকশূণ্য  হয়।
প্রকট  িমথ্যােক  সত্য  েথেক  পার্থক্য  করার  জন্য  েয  কান্ডজ্ঞান  লােগ  েস
কান্ডজ্ঞােনর মৃত্যুটা এখােন জরুরী, নইেল গরুছাগলেক েযমন েদবতা বলা যায়
না,েতমিন  িফরাউন-নমরুদেক  ভগবান  এবং  মুিজেবর  ন্যায়  বাকশালী  গণশত্রুেদর
েনতা,  িপতা  বা  বন্ধু  বলার  রূিচ  সৃষ্িট  হয়  না।  বাংলােদেশর  বুেক  আওয়ামী
শাসন মূলত েস িমথ্যার আবাদই িবপুল ভােব বািড়েয়েছ। তাই নয় মােস িতিরশ লাখ
মানুষেক  হত্যা  করেত  হেল  েয  প্রিতিদন  ১১  হাজার  মানূষ  হত্যা  করেত  হয়  েস
িহসাব করার মত িবেবকটুকুও আওয়ামী বাকশালীেদর িছল না।

আেরক  িমথ্যা  আিবস্কার  কের  সরকােরর  েলােকরা  িবশ্ববাসীেক  তাক  লািগেয়
িদেয়িছল।  েসিট  রানা  প্লাজা  ধেস  যাওয়ার  ১৭  িদন  পর  েস  ধ্বংসস্তুপ  েথেক
েরশমােক উদ্ধােরর মধ্য িদেয়। সত্য ঘটনা েথেক মানুেষর নজর কাড়ার ক্েষত্ের
অলীক  িমথ্যার  েস  সামর্থ্যিট  িবশাল।  হািসনা  ও  তার  দলবল  েসিট  বুেঝ,  তাই
তােদর দ্বারা ঘেট েরশমা কািহনীর আিবস্কার। শুধু েদশবাসীর নয়, িবশ্ববাসীর
নজরও  েস  ঘটনািট  েকেড়  িনেয়িছল।  এভােব  সরকার  প্রমাণ  করেত  েচেয়িছল  তার
সরকােরর  পিরচািলত  উদ্ধার  কাজিট  কতই  না  চমৎকার  ও  সফল।  সরকার  েতমন  একিট
অহংকার  িনেয়ই  েতা  উদ্ধারকােজ  িবেদশীেদর  সহায়তা  দােনর  প্রস্তাবেক  িফিরেয়
িদেয়িছল। িকন্তু িমথ্যা িদেয় অপরাধীেদর েযমন কলংকেমাচন হয় না, েতমিন েস
পেথ  তােদর  ইজ্জতও  বােড়  না।  কারণ  িমথ্যােক  েবশী  িদন  েগাপন  রাখা  যায়  না।
েরশমা  উদ্ধােরর  কািহনীিট  েয  অলীক  িমথ্যা  িছল  -েসিট  আজ  আিবস্কৃত  হেয়েছ।
আিবস্কৃত েস সত্যিট আজ িবশ্বব্যাপী িবপুল প্রচারও পাচ্েছ। লন্ডেনর বহুল



প্রচািরত  েডইলী  িমরর  তা  িনেয়  এক  িনবন্ধ  েছেপেছ।  েসরূপ  খবর  ছাপা  হচ্েছ
িবশ্েবর অন্যান্য েদেশও। আর এেত কািলমা েলপন হচ্েছ শুধু েশখ হািসনার মুেখ
নয়,  বাংলােদশীেদর  মুেখও।  েদেশ  মশা  মািছ  ও  গিলত  আবর্জনার  বাড়েল
ম্যােলিরয়া,কেলরা  ও  টাইফেয়েডর  ন্যায়  েরাগেভাগও  বােড়।  তােত  মানুেষর
মৃত্যুও  বােড়।  দুিষত  পিরেবেশ  বসবােসর  এিটই  িবপদ।  েতমিন  আওয়ামী  লীগ
ক্ষমতায় েগল অথচ বাকশালী স্ৈবরাচার েনেম আসেলা না, েদেশর সম্পদ লুন্িঠত
হেলা না বা পেথ ঘােট মানুষ লাশ হেলা না –েসিট িক ভাবা যায়? েগাখরা শাপ
েযমন িবষ িনেয় চলােফরা কের,আওয়ামী লীগও েতমিন েবঁেচ থােক গণতন্ত্রধ্বংসী,
অর্থনীিত  ধ্বংসী  তথা  েদশধ্বংসী  এক  নাশকতামূলক  চিরত্র  িনেয়।  হািসনার
দুঃশাসন িক েসিটই প্রমাণ করেছ না?

 

মুিজবী দুঃশাসেনর িদনগুিল

মুিজবী দুঃশাসেনর েস িদনগুিল বাংলােদেশর মানুষ আজ প্রায় ভূলেত বেসেছ। অথচ
আওয়ামী  লীগ  ও  আজেকর  হািসনা  আমেলর  এ  দুঃশাসন  বুঝেত  হেল  মুিজবী  দুঃশাসন
বুঝািট অিত জরুরী। ইিতহাস েথেক িশক্ষা িনেত ব্যর্থ হয় বেলই েবাকােদর পা
একই গর্েত বার বার পেড়। অথচ নবীজী (সা:) বেলেছন, ঈমানেদর পা কখেনাই একই
গর্েত  বার  বার  পেড়  না।  কারণ  অতীত  ইিতহাস  েথেক  তারা  িশক্ষা  েনয়।  িকন্তু
বাংলােদেশর  মুসলমানেদর  ক্েষত্ের  েস  জ্ঞানলাভিট  ঘেটিন।  ফেল  একই  গর্েত
তােদর  পা  বার  বার  পড়েছ।  ফেল  তােদর  জীবেন  আওয়ামী  দুঃশাসন  বার  বার  েনেম
আসেছ। আওয়ামী েনতাকর্মীেদর কােছ স্বর্ণযুগ হেলা মুিজবামল। নবাব শােয়স্তা
খাঁর  আমল  তােদর  কােছ  িকছুই  না।  মুিজবই  হেলা  তােদর  কােছ  সর্বকােলর
সর্বশ্েরষ্ঠ  বাঙালী।  িকন্তু  কীরূপ  িছল  েস  মুিজবামল?  মুিজবেক  িচনেত  হেল
ইিতহােসর  েস  পাঠিট  েনয়া  অিত  জরুরী।  তেব  সমস্যা  হেলা  েস  আমেলর  প্রকৃত
িচত্রিট  বাংলােদেশর  পত্র-পত্িরকায়  েমেল  না।  সুপিরকল্িপত  ভােব  েস
িববরণগুিল গােয়ব করা হেয়েছ। স্থান েপেয়েছ শুধু মুিজব বন্দনা। িকন্তু েস
ইিতহাসিট  েবঁেচ  আেছ  িবেদশী  পত্র-পত্িরকায়।  এ  িনবন্েধ  েস  আমেলর  িবেদশী
পত্িরকা  েথেকই  িকছু  উদাহরণ  েপশ  করা  হেব।  বাংলােদশ  েস  সময়  েকান  ব্যবসা-
বািণজ্য,  িশল্প-সািহত্য,জ্ঞান-িবজ্ঞান  বা  েখলাধুলায়  চমক  সৃষ্িট  করেত  না
পারেলও  িবশ্বব্যাপী  খবেরর  িশেরানাম  হেয়িছল  দুর্িভক্ষ,  দুর্নীিত,  হত্যা,
সন্ত্রাস, ব্যর্থ প্রশাসন ও স্ৈবরাচােরর েদশ িহসােব।

১৯৭৪  সােলর  ৩০  েশ  মার্চ  গার্িডয়ান  পত্িরকা  িলেখিছল,“আলীমুদ্িদন
ক্ষুধার্ত। েস েছঁড়া ছাতা েমরামত কের। বলল, েযিদন েবশী কাজ েমেল, েসিদন
এক েবলা ভাত খাই। েযিদন েতমন কাজ পাই না েসিদন ভােতর বদেল চাপািত খাই। আর
এমন অেনক িদন যায় েযিদন িকছুই েখেত পাই না।” তার িদেক এক নজর তাকােল বুঝা



যায় েস সত্য কথাই বলেছ। সবুজ লুঙ্িগর নীেচ তার পা দু’িটেত মাংস আেছ বেল
মেন হয় না। ঢাকার ৪০ মাইল উত্তের মহকুমা শহর মািনকগঞ্জ। ১৫ হাজার েলােকর
বসিত।  তােদর  মধ্েয  আলীমুদ্িদেনর  মত  আেরা  অেনেক  আেছ।  েকাথাও  একজন  েমাটা
মানুষ েচােখ পেড় না। কালু িবশ্বাস বলল,“আমােদর েমেয়রা লজ্জায় েবর হয় না-
তারা  নগ্ন।”  আলীমুদ্িদেনর  কািহনী  েগাটা  মািনকগঞ্েজর  কািহনী।  বাংলােদেশর
লক্ষ  লক্ষ  মানুেষর  কািহনী,শত  শত  শহর  বন্দেরর  কািহনী।  এ  পর্যন্ত  িবেদশ
েথেক ৫০ লাখ টেনরও েবশী খাদ্যশস্য বাংলােদেশ পাঠােনা হেয়েছ। িকন্তু যােদর
জন্য পাঠােনা হেয়েছ তারা পায়িন।”

 

আন্তর্জািতক িভক্ষার ঝুিল

১৯৭৪  সােলর  ২৭  েসপ্েটম্বর  তািরেখ  লন্ডেনর  িনউ  স্েটট্সম্যান
িলেখিছল,“বাংলােদশ  আজ  িবপদজনক  ভােব  অরাজকতার  মুেখামুিখ।  লাখ  লাখ  েলাক
ক্ষুধার্ত। অেনেক না েখেত েপেয় মারা যাচ্েছ। .. ক্ষুধার্ত মানুেষর ভীেড়
ঢাকায় দম বন্ধ হেয় আেস।.. বাংলােদশ আজ েদউিলয়া। গত আঠার মােস চােলর দাম
চারগুণ েবেড়েছ। সরকাির কর্মচািরেদর মাইেনর সবটুকু চেল যায় খাদ্য-সামগ্রী
িকনেত।  আর  গরীবরা  থােক  অনাহাের।  িকন্তু  িবপদ  যতই  ঘিনেয়  আসেছ  েশখ  মুিজব
ততই  মনগড়া  জগেত  আশ্রয়  িনচ্েছন।  ভাবেছন,  েদেশর  েলাক  এখনও  তাঁেক
ভালবােস;সমস্ত মুিসবেতর জন্য পািকস্তানই দায়ী। আেরা ভাবেছন,বাইেরর দুিনয়া
তাঁর সাহায্েয এিগেয় আসেব এবং বাংলােদশ উদ্ধার পােব। িনছক িদবাস্বপ্ন..
েদশ যখন িবপর্যেয়র িদেক যাচ্েছ,তখনও িতিন িদেনর অর্েধক ভাগ আওয়ামী লীেগর
চাইেদর  সােথ  ঘেরায়া  আলােপ  কাটাচ্েছন।  ..  িতিন  আজ  আত্মম্ভিরতার  মধ্েয
কেয়দী  হেয়  চাটুকার  ও  পরগাছা  পিরেবষ্িটত  হেয়  আেছন।…সদ্য  ফুেল-েফঁেপ  ওঠা
তরুণ বাঙালীরা েহােটল ইন্টারকন্িটেনন্টােলর শরাবখানায় ভীড় জমায়। তারা েবশ
ভালই আেছ। এরাই িছল মুক্িতেযাদ্ধা- বাংলােদেশর বীর বািহনী। .. এরাই হচ্েছ
আওয়ামী  লীেগর  বাছাই  করা  েপাষ্য।  আওয়ামী  লীেগর  ওপর  তলায়  যারা  আেছন  তারা
আেরা  জঘন্য।  ..  শুনেত  রূঢ়  হেলও  িকিসঞ্জার  িঠকই  বেলেছনঃ  “বাংলােদশ  একটা
আন্তর্জািতক িভক্ষার ঝুিল।”

১৯৭৪  সােল  ২রা  অক্েটাবর,লন্ডেনর  গার্িডয়ান  পত্িরকায়  েজকুইস  েলসলী
িলেখিছেলন,“একজন  মা  ফুঁিপেয়  ফুঁিপেয়  কাঁদেছ,আর  অসহায়  দৃষ্িটেত  তার  মরণ-
যন্ত্রণাকাতর চর্মসার িশশুিটর িদেক তািকেয় আেছ। িবশ্বাস হেত চায় না, তাই
কথািট েবাঝাবার জন্য েজার িদেয় মাথা েনেড় একজন ইউেরাপীয়ান বলেলন, সকােল
িতিন অিফেস যাচ্িছেলন,এমন সময় এক িভখাির এেস হািজর। েকােল তার মৃত িশশু।
..বহু  িবেদশী  পর্যেবক্ষক  মেন  কেরন  বর্তমান  দুর্িভক্েষর  জন্য  বর্তমান
সরকারই  দায়ী।  “দুর্িভক্ষ  বন্যার  ফল  ততটা  নয়,যতটা  মজুতদারী  েচারাচালােনর



ফল”-বলেলন স্থানীয় একজন অর্থনীিতিবদ।.. প্রিত বছর েয চাউল েচারাচালন হেয়
(ভারেত) যায় তার পিরমাণ ১০ লাখ টন।”  ১৯৭৪ সােলর ২৫ অক্েটাবর হংকং েথেক
প্রকািশত  ফার  ইস্টার্ণ  ইেকানিমক  িরিভয়্যূ  পত্িরকায়  লেরন্স  িলফসুলজ
িলেখিছেলন,“েসপ্েটম্বর তৃতীয় সপ্তােহ হঠাৎ কের চাউেলর দাম মণ প্রিত ৪০০
টাকায় উেঠ েগল। অর্থাৎ িতন বছের আেগ -স্বাধীনতার পূর্েব েয দাম িছল – এই
দাম  তার  দশ  গুণ।  এই  মূল্যবৃদ্িধেক  এভােব  তুলনা  করা  যায়  েয,এক  মার্িকন
পিরবার িতন বছর আেগ েয রুিট ৪০ েসন্ট িদেয় িকেনেছ,তা আজ িকনেছ ৪ পাউন্ড
িদেয়।  কােলাবাজারী  অর্থনীিতর  কারসািজেতই  এই  অস্বাভািবক  মূল্যবৃদ্িধ
ঘেট।..২৩েশ  েসপ্েটম্বর  যুক্তরাষ্ট্র  সফের  যাওয়ার  প্রাক্কােল  েশখ  মুিজব
েঘাষণা করেলন,“প্রিত ইউিনয়েন একিট কের েমাট ৪,৩০০ লঙ্গরখানা েখালা হেব।”
প্রিত  ইউিনয়েনর  জন্য  েরাজ  বরাদ্দ  হেলা  মাত্র  দুমন  ময়দা।  যা  এক  হাজার
েলােকর প্রিতিদেনর জন্য মাথািপছু একিট রুিটর জন্যও যেথষ্ট নয়।”

িনউয়র্ক  টাইমস  পত্িরকা  ১৯৭৪  সােলর  ১৩  িডেসম্বর  তািরেখ  িলেখিছল,“জৈনক
েকিবেনট  মন্ত্রীর  কথা  বলেত  িগেয়  একজন  বাংলােদশী  অর্থনীিতিবদ  বলেলন,
“যুদ্েধর পর তাঁেক (ঐ মন্ত্রীেক) মাত্র দুই বাক্স িবেদশী িসগােরট িদেলই
কাজ  হািসল  হেয়  েযত,এখন  িদেত  হয়  অন্ততঃ  এক  লাখ  টাকা।”  ব্যবসার  পারিমট  ও
পিরত্যক্ত সম্পত্িত উদ্ধােরর জন্য আওয়ামী লীগারেদর ঘুষ িদেত হয়। সম্প্রিত
জৈনক অবাঙালী িশল্পপতী ভারত েথেক িফের আেসন এবং েশখ মুিজেবর কাছ েথেক তার
পিরত্যক্ত  ফার্মািসউিটক্যাল  কারখানািট  পুনরায়  চাল  করার  অনুেমাদন  লাভ
কেরন। েশখ মুিজেবর ভািগনা েশখ মিন -িযিন ঐ কারখানািট দখল কের আেছন-হুকুম
জাির করেলন েয তােক ৩০ হাজার ডলার িদেত হেব। েশখ মুিজবেক ভাল কের জােনন
এমন  একজন  বাংলােদশী  আমােক  বলেলন,“েলাকজন  তােক  পােয়  হাত  িদেয়  সালাম
করুক,এটা  িতিন  পছন্দ  কেরন।  তাঁর  আনুগত্য  িনেজর  পিরবার  ও  আওয়ামী  লীেগর
প্রিত। িতিন িবশ্বাসই কেরন না েয, তারা দুর্নীিতবাজ হেত পাের িকংবা তার
সােথ িবশ্বাসঘাতকতা করেত পাের।”

 

পেথঘােট লাশ ও জালপড়া বাসন্িত

েদখা  যাক,  প্রখ্যাত  তথ্য-অনুসন্ধানী  সাংবািদক  জন  িপলজার  ১৯৭৪  সােল
বাংলােদশ  সম্পর্েক  িক  বেলিছেলন।  িতিন  ১৯৭৪  সােলর  ১৭ই  িডেসম্বর  লন্ডেনর
েডইলী  িমরর  পত্িরকায়  িলেখেছন,“একিট  িতন  বছেরর  িশশু  -এত  শুকেনা  েয  মেন
হেলা েযন মােয়র েপেট থাকাকালীন অবস্থায় িফের েগেছ। আিম তার হাতটা ধরলাম।
মেন হেলা তার চামড়া আমার আঙ্গুেল েমােমর মত েলেগ েগেছ। এই দুর্িভক্েষর আর
একিট ভয়ঙ্কর পিরসংখ্যান এই েয, িবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মেত ৫০ লাখ মিহলা
আজ নগ্ন েদহ। পিরেধয় বস্ত্র িবক্ির কের তারা চাল িকেন েখেয়েছ।” িপলজােরর



েস  বক্তব্য  এবং  িবশ্ব  স্বাস্থ্য  সংস্থার  েস  অিভমেতর  প্রমাণ  েমেল
ইত্েতফােকর একিট িরেপার্েট। উত্তর বংেগর এক েজেলপাড়ার বস্ত্রহীন বাসন্িত
জাল  পেড়  লজ্জা  েঢেকিছল।  েস  ছিব  ইত্েতফাক  েছেপিছল।  িপলজার  আেরা
িলেখেছন,“সন্ধা  ঘিনেয়  আসেছ  এবং  গাড়ী  আঞ্জুমােন  মিফদুল  ইসলাম-এর  লরীর
িপছেন  িপছেন  চেলেছ।  এই  সিমিত  ঢাকার  রাস্তা  েথেক  দুর্িভক্েষর  েশষ
িশকারিটেক  কুিড়েয়  তুেল  েনয়।  সিমিতর  ডাইেরক্টর  ডাঃ  আব্দুল  ওয়ািহদ
জানােলন,“স্বাভািবক সমেয় আমরা হয়ত কেয়ক জন িভখারীর মৃতেদহ কুিড়েয় থািক।
িকন্তু এখন মােস অন্ততঃ ৬০০ লাশ কুড়াচ্িছ- সবই অনাহার জিনত মৃত্যু।”

লন্ডেনর “েডইলী েটিলগ্রাফ” ১৯৭৫ সােলর ৬ই জানুয়াির েছেপিছল,“গ্রাম বাংলায়
প্রচুর ফসল হওয়া সত্ত্েবও একিট ইসলািমক কল্যাণ সিমিত (আঞ্জুমােন মিফদুল
ইসলাম)  গত  মােস  ঢাকার  রাস্তা,েরল  স্েটশন  ও  হাসাপাতালগুেলার  মর্গ  েথেক
েমাট ৮৭৯িট মৃতেদহ কুিড়েয় দাফন কেরেছ। এরা সবাই অনাহাের মেরেছ। সিমিতিট
১৯৭৪  সােলর  েশষার্েধ  ২৫৪৩িট  লাশ  কুিড়েয়েছ-  সবগুিল  েবওয়ািরশ।  এগুেলার
মধ্েয েদড় হাজােররও েবশী রাস্তা েথেক কুড়ােনা। িডেসম্বেরর মৃেতর সংখ্যা
জুলাইেয়র সংখ্যার সাতগুণ।.. েশখ মুিজবেক আজ বাংলােদেশর সবেচেয় বড় েবাঝা
বেল  আখ্যািয়ত  করা  হচ্েছ।  েছাট-খােটা  স্বজন  প্রীিতর  ব্যাপাের  িতিন  ভারী
আসক্িত েদখান। ফেল গুরুত্বপূর্ণ িবষেয় িসদ্ধান্ত েনয়া বাঁকী পেড় থােক।..
অিধকাংশ  পর্যেবক্ষকেদর  িবশ্বাস,আর্িথক  ও  রাজৈনিতক  সংকট  েরাধ  করার  েকান
সুিনর্িদষ্ট  কার্যক্রম  এ  সরকােরর  েনই।  রাজৈনিতক  মহেলা  মেন  কেরন,  মুিজব
খুব  শীঘ্রই  বাংলােদেশর  গণতান্ত্িরক  বুিনয়াদ  আেরা  নষ্ট  কের  েদেবন।  িতিন
িনেজেক  প্েরিসেডন্ট  েঘাষণা  করার  পিরকল্পনা  করেছন।  েডইলী  েটিলগ্রােফর
আশংকা  সত্য  প্রমািণত  হেয়িছল।  েশখ  মুিজব  প্রধানমন্ত্রীর  পদ  েছেড়
প্েরিসেডন্ট  হেয়েছন।  জরুরী  অবস্থা  জাির  কেরেছন,  আেরা  েবশী  ক্ষমতা
কুক্িষগত  কেরেছন।  অবেশেষ  তােতও  খুিশ  হনিন,  সকল  রাজৈনিতক  দলগুেলােক
িনিষদ্ধ  কের  িতিন  একদলীয়  শাসন  প্রিতষ্ঠা  কেরেছন।  আওয়ামী  লীগ  যােক  িনেয়
গর্ব কের, এ হেলা তার অবদান।

১৯৭৫  সােলর  ২১েশ  মার্চ  িবেলেতর  ব্রাডেফার্ডশায়র  িলেখিছল,“বাংলােদশ  েযন
িবরাট  ভুল।  এেক  যিদ  েভঙ্েগ-চুের  আবার  িঠক  করা  েযত।  জািতসংেঘর  তািলকায়
বাংলােদশ  অিত  গরীব  েদশ।  ১৯৭০  সােলর  েশষ  িদেক  যখন  বন্যা  ও  সামুদ্িরক
জেলাচ্ছ্বােস  েদেশর  দক্িষণ  অঞ্চল  ডুেব  যায়  তখন  দুিনয়ার  দৃষ্িট  এ  েদেশর
িদেক  –  অর্থাৎ  তদানীন্তন  পূর্ব  পািকস্তােনর  িদেক  িনবদ্ধ  হয়।  িরিলেফর
িবরাট কাজ সেব শুরু হেয়িছল। এমিন সমেয় পািকস্তােনর িবরুদ্েধ িবদ্েরােহর
আগুণ জ্বেল উঠল। –িকন্তু পশ্িচম পািকস্তােনর িবরুদ্েধ তােদর িবদ্েরাহ যখন
শুরু হেলা,তখন জেয়র েকান সম্ভাবনাই িছল না। একমাত্র ভারেতর সাগ্রহ সামিরক
হস্তক্েষেপর  ফেলই  স্বল্পস্থায়ী-িকন্তু  ভয়াবহ  ও  রক্তক্ষয়ী-  যুদ্েধর  পর



পািকস্তােনর  পরাজয়  ঘেট  এবং  বাংলােদেশর  সৃষ্িট  হয়।”  পত্িরকািট  িলেখেছ,
“উেড়াজাহাজ েথেক মেন হয়,েয েকান প্রধান শহেরর ন্যায় রাজধানী ঢাকােতও বহু
আধুিনক  অট্রািলকা  আেছ।  িকন্তু  িবমান  বন্দের  অবতরণ  করা  মাত্রই  েস  ধারণা
চুর্ণ-িবচুর্ণ  হেয়  যায়।  টার্িমনাল  িবল্িডং-এর  েরিলং  েঘঁেষ  শত  শত  েলাক
েসখােন  দাঁিড়েয়  আেছ,  েকননা  তােদর  অন্য  িকছু  করার  নাই।  আর  েযেহতু  িবমান
বন্দর িভক্ষা করবার জন্য বরাবরই উত্তম জায়গা।”

পত্িরকািট  আেরা  িলেখেছ,  “আমােক  বলা  হেয়েছ,অমুক  গ্রােম  েকউ  গান  গায়না।
েকননা  তারা  িক  গাইেব?  আিম  েদেখিছ,একিট  িশশু  তার  েচােখ  আগ্রহ  েনই,গােয়
মাংস  েনই।  মাথায়  চুল  নাই।  পােয়  েজার  নাই।  অতীেত  তার  আনন্দ  িছল  না,
বর্তমান  সম্পর্েক  তার  সেচতনতা  নাই  এবং  ভিবষ্যেত  মৃত্যু  ছাড়া  আর  িকছু
ভাবেত পাের না েস।” েদেশ তখন প্রচণ্ড দুর্িভক্ষ চলিছল। হাজার হাজার মানুষ
তখন  খাদ্েযর  অভােব  মারা  যাচ্িছল।  েমক্িসেকার  “একেসলিসয়র”  পত্িরকার  সােথ
এক সাক্ষাৎকাের েশখ মুিজবেক যখন প্রশ্ন করা হেলা, খাদ্যশস্েযর অভােবর ফেল
েদেশ  মৃত্যুর  হার  ভয়াবহ  হেত  পাের  িকনা,েশখ  মুিজব  জবাব  িদেলন,“এমন  েকান
আশংকা  েনই।”  প্রশ্ন  করা  হেলা,“মাননীয়  প্রধানমন্ত্রী,পার্লােমন্েট
িবেরাধীদল  বেলন  েয,ইিতমধ্েযই  ১৫  হাজার  মানুষ  মারা  েগেছ।”  িতিন  জবাব
িদেলন,“তারা  িমথ্যা  বেলন।”  তাঁেক  বলা  হেলা,”ঢাকার  িবেদশী  মহেলা  মৃত্যু
সংখ্যা  আরও  েবশী  বেল  উল্েলখ  কেরন।”  েশখ  মুিজব  জবাব  িদেলন,“তারা  িমথ্যা
বেলন।” প্রশ্ন করা হেলা,দুর্নীিতর কথা িক সত্য নয়? ভুখােদর জন্য প্েরিরত
খাদ্য িক কােলাবাজাের িবক্রী হয় না..? েশখ বলেলন, “না। এর েকানটাই সত্য
নয়।”-(এন্টার প্রাইজ,িরভার সাইড,ক্যািলেফার্িনয়া, ২৯/০১/৭৫)।

বাংলােদশ েয কতবড় িমথ্যাবাদী ও িনষ্ঠুর ব্যক্িতর কবেল পেড়িছল এ হেলা তার
নমুনা। েদেশ দুর্িভক্ষ চলেছ, েস দুর্িভক্েষ হাজার মানুষ মরেছ েসিট িতিন
মানেত  রাজী  নন।  েদেশ  কােলাবাজারী  চলেছ,িবেদশ  েথেক  পাওয়া  িরিলেফর  মাল
সীমান্ত  পেথ  ভারেত  পাড়ী  জমাচ্েছ  এবং  সীমাহীন  দুর্নীিত  চলেছ  েসিট
িবশ্ববাসী  মানেলও  িতিন  মানেত  চানিন।  অবেশেষ  পত্িরকািট  িলেখেছ,“েয  সব
সমস্যা  তার  েদশেক  িবপর্যস্ত  করত  েস  সেবর  েকান  জবাব  না  থাকায়  েশেখর
একমাত্র জবাব হচ্েছ তাঁর িনেজর একচ্ছত্র ক্ষমতা বৃদ্িধ। জনসাধারেণর জন্য
খাদ্য  না  েহাক,তার  অহিমকার  েখারাক  চাই।”  -(এন্টার  প্রাইজ,িরভার  সাইড,
ক্যািলেফার্িনয়া,২৯/০১/৭৫)।

 

কবের  শায়ীত হেলা গণতন্ত্র

েশখ মুিজব যখন বাকশাল প্রিতষ্ঠা কেরন তখন লন্ডেনর েডইলী েটিলগ্রােফ িপটার



িগল  িলেখিছেলন,“বাংলােদেশর  প্রধানমন্ত্রী  েশখ  মুিজবুর  রহমান  তাঁর  েদশ
েথেক  পার্লােমন্টারী  গণতন্ত্েরর  েশষ  িচহ্নটুকু  লািথ  েমের  েফেল  িদেয়েছন।
গত  শিনবার  ঢাকার  পার্লােমন্েটর  (মাত্র)  এক  ঘণ্টা  স্থায়ী  অিধেবশেন
ক্ষমতাশীন  আওয়ামী  লীগ  িবপুল  সংখ্যাগিরষ্ঠতার  েজাের  েশখ  মুিজবেক
প্েরিসেডন্ট েঘাষণা কেরেছ এবং একদলীয় শাসন প্রিতষ্ঠার জন্য তাঁেক ক্ষমতা
অর্পণ কেরেছ। অেনকটা িনঃশব্েদ গণতন্ত্েরর কবর েদয়া হেয়েছ। িবেরাধীদল দাবী
কেরিছল,এ ধরেণর ব্যাপক শাসনতান্ত্িরক পিরবর্তেনর ব্যাপাের আেলাচনার জন্য
িতন  িদন  সময়  েদয়া  উিচত।  জবােব  সরকার  এক  প্রস্তাব  পাশ  করেলন  েয,এ
ব্যাপােরর  েকান  িবতর্ক  চলেব  না।  ..  েশখ  মুিজব  এম.িপ.েদর  বলেলন,
পার্লােমন্টারী  গণতন্ত্র  িছল  “ঔপিনেবিশক  শাসেনর  অবদান”।  িতিন  েদেশর
স্বাধীন  আদালতেক  “ঔপিনেবিশক  ও  দ্রুত  িবচার  ব্যাহতকারী”  বেল  অিভযুক্ত
করেলন।” অথচ পািকস্তান আমেল েশখ মুিজব ও তাঁর আওয়ামী লীগ পার্লােমন্টারী
পদ্ধিতর  গণতন্ত্েরর  জন্য  কতই  না  িচৎকার  কেরেছন।  তখন  পািকস্তােন  আইউেবর
প্েরিসেডন্ট  পদ্ধিতর  গণতন্ত্রই  েতা  িছল।  গণতন্ত্েরর  নােম  আওয়ামী  লীেগর
পতাকা তেল েয কতটা েমরুদণ্ডহীন ও নীিতহীন মানুেষর ভীড় জেমিছল েসিটও েসিদন
প্রমািণত হেয়িছল। এতিদন যারা গণতন্ত্েরর জন্য মাঠঘাট প্রকম্িপত করেতা -
তারা েসিদন একদলীয় স্ৈবরাচাির শাসন প্রবর্তেনর েকান রূপ িবেরাধীতাই করল
না। বরং িবেরাধী দেলর পক্ষ েথেক এতবড় গুরুতর িবষেয় যখন সামান্য িতন িদেনর
আেলাচনার  দাবী  উঠল  তখন  েসিটরও  তারা  িবেরাধীতা  করল।  সামান্য  এক  ঘণ্টার
মধ্েয  এতবড়  একিট  গুরুত্বপূর্ণ  িবষেয়  িসদ্ধান্ত  িনল।  অথচ  গণতান্ত্িরক
েদশগুিলেত  এক  টাকা  ট্যাক্স  বৃদ্িধ  হেল  েস  প্রসঙ্েগও  বহু  ঘণ্টা  আেলাচনা
হয়। েভড়ার পােলর সব েভড়া েযমন দল েবঁেধ এবং েকান রুপ িবচার িবেবচনা না
কের  প্রথম  েভড়ািটর  অনুসরণ  কের  তারাও  েসিদন  তাই  কেরিছল।  আওয়ামী  লীেগর
গণতন্ত্েরর দাবী েয কতটা েমকী,েসিটর প্রমাণ তারা এভােবই েসিদন িদেয়িছল।
দলিটর  েনতাকর্মীরা  েসিদন  দেল  দেল  বাকশােল  েযাগ  িদেয়িছল,  এরকম  একদলীয়
স্ৈবরচাির শাসন প্রিতষ্ঠায় তােদর িবেবেক সামান্যতম দংশনও হয়িন।

১৯৭৪  সােল  ১৮  অক্েটাবর  েবাষ্টেনর  ক্িরশ্িচয়ান  সােয়ন্স  মিনটের  ডািনেয়ল
সাদারল্যান্ড  িলেখিছেলন,“গত  দুই  মােস  েয  ক্ষুধার্ত  জনতা  স্েরােতর  মত
ঢাকায়  প্রেবশ  কেরেছ,তােদর  মধ্েয  সরকােরর  সমর্থক  একজনও  েনই।  বন্যা  আর
খাদ্যাভােবর  জন্য  গ্রামাঞ্চল  েছেড়  এরা  ক্রেমই  রাজধানী  ঢাকার  রাস্তায়
িভক্ষাবৃত্িতর  আশ্রয়  িনচ্েছ।  িকন্তু  মেন  হচ্েছ  সরকার  এেদরেক  রাজপেথর
ত্িরসীমানার মধ্েয ঢুকেত না িদেত বদ্ধপিরকর। এরই মধ্েয েবশ িকছু সংখ্যকেক
বন্দুেকর  ভয়  েদিখেয়  ক্যাম্েপ  িনেয়  যাওয়া  হেয়েছ।  েসখােন  সারািদন  দুই  এক
টুকরা রুিট েখেত পাওয়া যায, মােঝ মােঝ দুই-একটা িপঁয়াজ ও একটু-আধটু দুধ
েমেল।  ক্যাম্েপ  ঢুকেল  আর  েবর  হওয়া  যায়  না।  “েয  েদেশ  মানুষেক  এমন
খাঁচাবদ্ধ  কের  রাখা  হয়  েসটা  িক  ধরেনর  স্বাধীন  েদশ”-  ক্েরােধর  সােথ  বলল



ক্যাম্পবাসীেদরই  একজন।  ক্যাম্েপর  ব্লাকেবার্েড  খিড়মািট  িদেয়  জৈনক
কর্মকর্তা আমার সুিবধার্েথ প্রত্েযেকর রুিট খাওয়ার সময়সূিচর তািলকা িলেখ
েরেখেছন। “তািলকায় িবশ্বাস করেবন না”-ক্যাম্েপর অেনেকই বলল। তারা অিভেযাগ
করল  েয,  েরাজ  তারা  এক  েবলা  েখেত  পায়-  এক  িক  দুই  টুকরা  রুিট।  েকান  এক
ক্যাম্েপর  জৈনক  স্েবচ্ছােসবক  িরিলফকর্মী  জানাল  েয,  “সরকারী  কর্মচারীরা
জনসাধারেণর  েকান  েতায়াক্কা  কের  না।  তারা  বাইেরর  জগেত  সরকােরর  মান  বজায়
রাখেত  ব্যস্ত।  এ  কারেণই  তারা  েলাকেদরেক  রাস্তা  েথেক  ধের  িনেয়  যােচছ।
িবেদশীরা ভুখা-জনতােক রাস্তায় েদখুক এটা তারা চায় না।”

১৯৭৪  সােল  ৩০  অক্েটাবর  লন্ডেনর  গার্িডয়ান  পত্িরকায়  িপটার  প্েরসটন
িলেখিছেলন,  “এই  েসিদেনর  একিট  ছিব  বাংলােদেশর  দৃশ্যপট  তুেল  ধেরেছ।  এক
যুবিত মা -তার স্তন শুিকেয় হাঁেড় িগেয় েলেগেছ,ক্ষুধায় েচাখ জ্বলেছ – অনড়
হেয়  পেড়  আেছ  ঢাকার  েকান  একিট  েশেডর  নীেচ,কিচ  েমেয়িট  তার  েদেহর  উপর  বেস
আেছ  গভীর  ৈনরাশ্েয।  দু’জনাই  মৃত্যুর  পথযাত্রী।  ছিবিট  নতুন,িকন্তু
িচরন্তন। স্বাধীনতার পর েথেক ঢাকা দুিনয়ার সবেচেয় -কিলকাতার েচেয়ও -বীভৎস
শহের পিরণত হেয়েছ। সমস্ত বীভৎসতা সত্ত্েবও েকালকাতায় ভীড় করা মানুেষর েযন
প্রাণ  আেছ,ঢাকায়  তার  িকছুই  নাই।  ঢাকা  নগরী  েযন  একিট  িবরাট  শরণার্থী-
ক্যাম্প। একিট প্রােদিশক শহর ঢাকা লাখ লাখ জীর্ণ কুটীর,িনর্জীব মানুষ আর
লঙ্গরখানায়  মানুেষর  সািরেত  েছেয়  েগেছ।  গ্রামাঞ্চেল  যখন  খাদ্যাভাব  েদখা
েদয়,ভুখা মানুষ ঢাকার িদেক ছুেট আেস। ঢাকায় তােদর জন্য খাদ্য েনই। তারা
খাদ্েযর জন্য হাতেড় েবড়ায়,অবেশেষ িমিলেয় যায়। েগল সপ্তােহ একিট মহেলর মেত
শুধুমাত্র ঢাকা শহেরই মােস ৫০০ েলাক অনাহাের মারা যাচ্েছ। এর েবশীও হেত
পাের,কমও হেত পাের। িনশ্িচত কের বলার মত প্রশাসিনক যন্ত্র নাই।.. জন্েমর
পর পর বাংলােদশ আন্তর্জািতক সাহায্েযর এক অভূতপূর্ব ফসল কুিড়েয়িছলঃ ৫০০
িমিলয়ন পাউন্ড। আজ সবই ফুিরেয় েগেছ। েকান িচহ্ন পর্যন্ত েনই। রাজনীিতিবদ,
পর্যেবক্ষক,  দাতব্য  প্রিতষ্ঠান  -সবাই  একই  যুক্িত  েপশ  করেছ  যা  অপরাধেক
িনরাপদ করেছ, দািয়ত্বেক করেছ অেকেজা। তােদর েমাদ্দা যুক্িত হেলা এই েয,
বাংলােদেশর  ঝুিলেত  মারাত্মক  ফুেটা  আেছ।  যত  সাহায্য  েদয়া  েহাক  না  েকন,
দুর্নীিত, আলেসমী ও সরকারী আমলােদর আত্মঅহিমকার ফেল অপচেয় ফুিরেয় যােব।
েবশী েদয়া মােনই েবশী েলাকসান।”

 

সামেন গুরুতর িবপদ

পাত্েরর  তলায়  ফুেটা  থাকেল  পাত্েরর  মালামাল  েবিড়েয়  যায়,তেব  তা  েবশী  দূর
যায়  না।  আেশ  পােশর  জায়গায়  িগেয়  পেড়।  েতমিন  বাংলােদেশর  তলা  িদেয়  েবিড়েয়
যাওয়া  সম্পদ  হাজার  মাইল  দূেরর  েকান  েদেশ  িগেয়  উেঠিন,উেঠিছল  প্রিতেবশী



ভারেত। আর এ ফুেটাগুেলা গড়ায় ভারতীয় পিরকল্পনার কথা িক অস্বীকার করা যায়?
পািকস্তান  আমেল  ২৩  বছের  পািকস্তান  সরকােরর  সবেচেয়  বড়  কাজ  িছল,সীমান্ত
িদেয়  েচারাকারবারী  বন্ধ  করা।  এ  কােজ  প্রেয়াজেন  পশ্িচম  পািকস্তানী
ৈসন্যেদর  বসােনা  হত।  অথচ  েশখ  মুিজব  সীমান্ত  িদেয়  েচারাকারবাির  বন্ধ  না
কের  ভারেতর  সােথ  চুক্িত  কের  সীমান্ত  জুেড়  বািণজ্য  শুরু  কেরন।  এভােব
সীমান্ত বািণজ্েযর নােম েদেশর তলায় শুধু ফুেটা নয়,েস তলািটই ধিসেয় িদেলন।
তলা িদেয় হািরেয় যাওয়া সম্পদ তখন ভারেত িগেয় উঠল। ভারত বস্তুত েতমন একিট
লক্ষ্য  হািছেলর  কথা  েভেবই  সীমান্ত  বািণজ্েযর  প্রস্তাব  কেরিছল।  অথচ
পািকস্তান আমেল ভারত এ সুিবধার কথা ভাবেতই পােরিন। অথচ মুিজব েসটাই িবনা
দ্িবধায় ভারেতর হােত তুেল িদেলন। বাংলােদেশর বাজাের তখন আর রােতর আঁধাের
েচারাচালানকারী  পাঠােনার  প্রেয়াজন  পেড়িন।  িদন  দুপুের  ট্রাক-ভর্িত  কের
বাংলােদেশর বাজার েথেক সম্পদ তুেল িনেয় যায়। দুর্বৃত্তরা তখন পািকস্তান
আমেল প্রিতষ্িঠত কলকারখানার যন্ত্রাংশ খুেল নােম মাত্র মূল্েয ভারতীয়েদর
হােত তুেল েদয়।

তলাহীন পাত্র েথেক পািন েবরুেত সময় লােগ না,েতমিন েদেশর তলা ধেস েগেল সময়
লােগ  না  েস  েদশেক  সম্পদহীন  হেত।  ভারেতর  সােথ  সীমান্ত  বািণজ্েযর
দািড়েয়িছল, ত্বিরৎ েবেগ দুর্িভক্ষ েনেম এেসিছল বাংলােদেশ। েশখ হািসনা েস
মুিজবী  আমল  িফিরেয়  আনেত  চায়।  সম্প্রিত  েশখ  হািসনার  উপেদষ্টা  ইকবাল
েসাবহান  েচৗধুির  পরামর্শ  িদেয়েছন  ভারেতর  সােথ  অিভন্ন  মুদ্রা  ও  অিভন্ন
িভসার। উপেদষ্টাগণ েতা মিনেবর েমজাজ বুেঝ কথা বেলন।  তাই ইকবাল েসাবহান
েচৗধুির েয কথা বেলেছন, েসিট হাওয়া েথেক বেলনিন। বরং হািসনা সামেন েকান
িদেক যােবন তারই আভাস িদেয়েছন মাত্র। প্রশ্ন হেলা, েয বাংলােদেশর মানুষ
িনেজেদর  েভাটদােনর  অধীকােরর  উপর  নৃশংস  ডাকািত  হওয়ােতও  রাস্তায়  নামেলা
তারা িক েদেশর স্বাধীনতার উপর ডাকািত রুখেত রাস্তায় নামেব? অথচ স্বাধীনতা
বাঁচােত  শুধু  রাস্তায়  নামেল  চেল  না,  যুদ্েধও  নামেত  হয়।  িকন্তু  েস
সম্ভাবনা  েকাথায়?  বাংলােদেশর  সামেন  গুরুতর  িবপেদর  কারণ  েতা  এখােনই।
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পািকস্তান েকন েভঙ্েগ েগল?
 িফেরাজ মাহবুব কামাল
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সংকট জন্েমর পূর্ব েথেকই

পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠার পূর্ব েথেকই অেনেকই েদশিটর প্রিতষ্ঠা েযমন চায়িন।
েতমিন প্রিতষ্ঠার পর েদশিট েবঁেচ থাকুক েসিটও চায়িন। িবেরাধী পক্ষিট েয
শুধু  ভারতী  কংগ্েরস  িছল  তা  নয়,  িছল  ঔপিনেবিশক  ব্িরিটশ  শক্িত  এবং
িহন্দুমহাসভার  ন্যায়  সকল  সাম্প্রদািয়ক  িহন্দু  সংগঠন।  িবেরাধীতা  কেরেছ
েদওবন্িদ  েফরকার  আেলমগণও।  তােদর  প্রবল  িবেরাধীতা  সত্ত্েবও  সাতচল্িলেশ
পািকস্তুান  প্রিতষ্িঠত  হেয়িছল  বেট,  িকন্তু  েদশিটর  অস্িতত্েবর  িবরুদ্েধ
হুমিক সব সময়ই েথেক যায়। শত্রুেদর হােত েদশিটর ধ্বংেসর েমাক্ষম হািতয়ার
রূেপ  ধরা  েদয়  েদশিটর  জিটল  শাসনতান্ত্িরক  সংকট  ও  জন্েমর  পূর্ব  েথেক
িবরাজমান  ৈবষম্য।  অথচ  এ  দুিটর  েকানিটই  পািকস্তান  িনেজ  সৃষ্িট  কেরিন;
পািকস্তােনর  দার্শিনক  িভত্িতর  সােথও  েসিট  জিড়ত  নয়।  অথচ  তার  ক্ষিতকর
দায়ভার  পািকস্তানেকই  বইেত  হয়।  পূর্ব  বাংলা,  পশ্িচম  পাঞ্জাব,  িসন্ধু,
সীমান্ত প্রেদশ (বর্তমান নাম: পখতুন খা খায়বার) ও েবলুিচস্তান এ পাঁচিট
প্রেদশ  িনেয়  গিঠত  হয়  পািকস্তান।  পূর্ব  বাংলা  িনেয়  গিঠত  অংেশর  নাম  হয়
পূর্ব পািকস্তান এবং বাঁিক চারিট প্রেদশ িনেয় গিঠত হয় পশ্িচম পািকস্তান।
পূর্ব  পািকস্তােনর  আয়তন  িছল  ৫৫,৫৯৮  বর্গমাইল,  এবং  পশ্িচম  পািকস্তােনর
আয়তন ৩,০৭, ৩৭৪ বর্গ মাইল। জনসংখ্যায় পূর্ব পািকস্তানীরা িছল পািকস্তােনর
েমাট  জসসংখ্যার  ৫৬%  ভাগ,  িকন্তু  প্রশাসন,  েসনাবািহনী,  ব্যবসা  বািণজ্েযর
ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ক্েষত্ের তারা পশ্িচম পািকস্তােনর েচেয় িছল অেনক কম।

ব্িরিটশ  শাসনামেল  ভাষা,  ধর্ম  বা  অঞ্চলিভত্িতক  জনসংখ্যার  অনুপােদ  সরকাির
প্রশাসন ও েসনাবািহনীেত েলাক িনেয়ােগর রীিত িছল না। ফেল ভারেতর ব্িরিটশ
প্রশাসেন  ও  েসনাবািহনীেত  জনসংখ্যার  অনুপােত  বাঙালী  মুসিলমেদর  উপস্িথিত
িছল না। ফল দাঁিড়েয়িছল, সাতচল্িলেশর েদশ িবভােগর সময় েকান বাঙালী মুসিলমই
েসনাবািহনীর  েকান  িসিনয়র  অিফসার  িছল  না।  েস  সময়  ভারেতর  িসিভল  সার্িভস
(আই..িস.এস) এবং পুিলশ সার্িভেস সর্বেমাট ১০১ জন মুসিলম িছল। তােদর মধ্েয
বাঙালী  মুসিলম  িছল  মাত্র  ১৮  জন।  ৩৫  জন  িছল  পশ্িচম  পািকস্তান  ভূক্ত
এলাকার।  বাকীরা  ৪৮  জন  িছল  ভারেতর  েস  সব  এলাকা  েথেক  যা  পািকস্তােন
অন্তর্ভূক্ত  হয়িন।  ১৯৪৭  সােল  ভারেত  িবভাগ  কােল  ১০১  জন  মুসিলম  অিফসােরর
মধ্েয  ৯৫  জনই  পািকস্তােনর  পক্েষ  েযাগদােনর  েঘাষণা  েদয়,এবং  অবাঙালীেদর
প্রায়  সবাই  বসবােসর  জন্য  পশ্িচম  পািকস্তােন  আশ্রয়  েনয়।  -(Session  and
Rose, 1990)। এর ফেল পািকস্তােনর প্রশাসেন রাতারািত বাঙালী-অবাঙালীর মােঝ
িবশাল  ৈবষম্য  সৃষ্িট  হয়।  এবং  এ  ৈবষম্য  সৃষ্িট  হেয়িছল  পািকস্তােনর
প্রিতষ্ঠার  পূর্েব  ব্িরিটশ  শাসনামেল।  তখন  ভারেতর  িসিভল  সার্িভস
(আই..িস.এস) এবং পুিলশ সার্িভেস েলাক িনেয়ােগ ব্িরিটশ সরকার ভাষা,বর্ণ ও
আঞ্চিলক পিরচয়েক গুরুত্ব েদয়া হয়িন, গুরুত্ব েদয়া হত িশক্ষাগত েযাগ্যতা ও



প্রার্থীর  ব্িরিটশ  সরকােরর  প্রিত  আনুগত্যেক।  িশক্ষাদীক্ষায়  পশ্চাদপদ
হ্ওয়ার  কারেণ  ভারতীয়  প্রশাসেন  শুরু  েথেকই  জনসংখ্যার  অনুপােত  প্রশাসেন
বাঙালী মুসিলমেদর অনুপাতিট িছল খুবই কম।

পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পর পুর্ব ও পশ্িচম পািকস্তান – এ উভয় প্রেদশ েথেকই
িবপুল সংখ্যক অমুসিলম সরকাির কর্মচাির ভারেত চেল যায়। প্রশাসেন েদখা েদয়
িবরাট  শূণ্যতা।  একই  সময়  শুরু  হয়  ভারত  েথেক  েমাহািজরেদর  েজায়ার।  ফেল  েস
শূণ্যতা পূরেণ ভারত েথেক আগত েমাহািজরগণেদর দ্রুত িনেয়াগ েদয়া শুরু হয়।
পািকস্তােনর প্রশাসেন েযাগ্যতার িভত্িতেত েলাক িনেয়ােগর ব্িরিটশ পদ্ধিতেক
অব্যাহত রাখা হয়, ফেল েস সময় ভারত, বার্মা ও এমন িক অন্যেদেশর েযাগ্যতর
মুসিলমগণ পািকস্তােনর প্রশাসেন গুরুত্বপূর্ণ পেদ আসীন হওয়ার সুেযাগ পায়।
েস  সময়  েযাগ্য  েলােকর  সন্ধানিট  এেতাই  প্রবল  িছল  েয  জার্মান  নওমুসিলম
নাগিরক মুহাম্মদ আসাদেক জািতসংেঘ পািকস্তােনর প্রিতিনিধ কের িনেয়াগ েদয়া
হয়। ফেল েসনাবািহনী ও প্রশাসেন েলাক িনেয়ােগর ক্েষত্ের পূর্ব পািকস্তােনর
েযাগ্যতর ব্যক্িতেদর িবরুদ্েধ েকানরূপ অিবচার বা ৈবষম্যমূলক আচারন করা না
হেলও  শুরু  েথেকই  পািকস্তােনর  প্রশাসেন  েদখা  েদয়  বাঙালী-অবাঙালীর  মােঝ
েচােখ পড়ার মত িবরাট ৈবষম্য। আর েস ৈবষম্যেক েপশ করা হয় বাঙালীর িবরুদ্েধ
অিবচার  রূেপ,  এবং  েস  জন্য  দায়ী  করা  হয়  পািকস্তােনর  সরকারেক।  পরবর্তীেত
পািকস্তােনর  রাজনীিতেত  এ  ৈবষম্য  ব্যবহৃত  হয়  েদশিবধ্বংসী  হািতয়ার  রূেপ।
এরূপ ৈবষম্য ভারেতও িছল। পাঞ্জাবী িশখেদর সংখ্যা বাঙালী িহন্দুেদর েচেয়
েবশী নয়, িকন্তু ভারেতর েসনাবািহনী ও েকন্দ্রীয় প্রশাসেন িশখ ও অন্যান্য
অবাঙালীেদর  অনুপাত  বাঙালী  িহন্দুেদর  তুলনায়  অেনক  েবশী  িছল।  এমনিক  েখাদ
পশ্িচম  বাংলােত  অিধকাংশ  কলকারখানার  মািলক  অবাঙ্গালীরা।  িকন্তু  েস
ৈবষম্েযর  কারেণ  বাঙালী  িহন্দুেদর  মােঝ  িবচ্েছেদর  দাবী  উেঠিন।  এবং  েস
ৈবষম্য  রাজনীিতেত  প্রবল  িবষয়ও  হেয়  উেঠিন।  অথচ  পািকস্তােন  বাঙালী
মুসিলমেদর  মােঝ  অবাঙালী-বাঙালী  ৈবষম্যেক  িবচ্িছন্নতার  পক্েষ  এক
গুরুত্বপূর্ণ উপাদােন পিরণত হয়।     

 

বাঙালী মুসিলমেদর পশ্চাদপদতা

ব্িরিটশ আমেলও প্রশাসেনর ন্যায় বাঙালীেদর হােত েকান িশল্প-কলকারখানাও িছল
না।  িছল  না  ব্যবসা-বািণজ্যও।  ১৯৪৭  সােলর  পূর্েব  েখাদ  অিবভক্ত  বাংলােত
ব্যাবসা-বািণজ্য  িছল  বাঙালী  িহন্দু  এবং  অবাঙালী  মােরায়ািরেদর  হােত।  তখন
ভারেতর  মুসিলমেদর  মােঝ  ব্যবসা-বািণজ্েয  যারা  িকছুটা  প্রিতষ্ঠা  েপেয়িছল
তােদর প্রায় সবাই িছল অবাঙালী। আদমজী, ইস্পাহানী, বাওয়ানী, েমমন ইত্যাদী
ব্যবসায়ী  পিরবারগুেলা  ১৯৪৭  সােলর  পূর্ব  েথেকই  কলকাতা,  েমাম্বাই,



আহেমদাবাদ,  মাদ্রােজর  ন্যায়  শহরগুিলেত  প্রিতষ্িঠত  িছল।  পািকস্তান
প্রিতষ্ঠার পরপরই তারা ভারত ত্যাগ কের পািকস্তােন চেল আেস। তােদর প্রায়
সবাই  পশ্িচম  পািকস্তােন  আশ্রয়  েনয়।  শুধু  পশ্িচম  পািকস্তােন  নয়,  পূর্ব
পািকস্তােনর  িশল্পায়েন  ভারত  েথেক  আগত  এ  েমাহািজর  ব্যবসায়ী  সম্প্রদােয়র
অবদান  িছল  অিত  গুরুত্বপূর্ণ।  পািকস্তােনর  অর্থনীিতেত  তারা  পাওয়ার  হাউস
রূেপ  কাজ  কের।  ভারেতর  পরাধীন  ভূিমেত  এতকাল  েয  প্রিতভা  আড়ষ্ঠ  িছল  -তা
স্বাধীন  পািকস্তােনর  মূক্ত  পিরেবেশ  অর্থৈনিতক  েজায়ার  সৃষ্িট  কের।  িশল্প
স্থাপেন  পািকস্তােনর  যাত্রািট  শুরু  হয়  বলেত  েগেল  শূণ্য  েথেক।  পূর্ব
পািকস্তােনর  ন্যায়  পশ্িচম  পািকস্তানও  িছল  মূলত  কৃিষভূিম।  িকন্তু  দুই
প্রেদেশই  িশল্পায়ন  শুরু  হয়।  ভারত  েথেক  আগত   েমাহািজরেদর  প্রায়  সবাই
পশ্িচম  পািকস্তােন  বসত  গড়ায়  প্রবৃদ্িধর  েস  হার  পশ্িচম  পািকস্তােন  িছল
অিধক। তেব লক্ষণীয় হেলা, ষােটর দশেকর েশষ িদেক এেস প্রবৃদ্িধর েস হার দুই
প্রেদেশর মধ্েয সমান পর্যােয় েপৗঁেছ যায়।    

তেব অর্থনীিত, েসনাবািহনী ও প্রশাসেনর পাশাপািশ ৈবষম্য রাজনীিতর ময়দােনও
কম িছল না। অিবভক্ত ভারেতর মুসিলম রাজনীিতেতও েশের বাংলা ফজলুল হক, হাসান
শহীদ সহেরাওয়ার্িদ ও নািজমুদ্িদেনর মত বাঙালী মুসিলম েনতােদর প্রভাব িছল
বাংলার  মধ্েযই  সীমাবদ্ধ।  সর্বভারতীয়  মুসিলমেদর  রাজনীিতেত  কােয়েদ  আযম  েয
ভােব  জনপ্িরয়তা  অর্জন  কেরন  েকান  বাঙালী  মুসিলম  েনতা  তাঁর  ধাের  কােছও
িছেলন  না।  উপমহােদেশর  মুসিলমেদর  বুদ্িধবৃত্িতক  ভূবেনর  তােদর  অবদান  েতমন
েচােখ পড়ার মত িছল না। এমন িক েখাদ বাংলােতও তারা িছল বাঙালী িহন্দুেদর
সৃষ্ট সািহত্েযর প্রভাব বলেয় আবদ্ধ।  অথচ জনসংখ্যার ৫৬% বাঙ্গালী হওয়ার
ফেল পািকস্তােনর শাসেনর গণতান্ত্িরক অিধকার প্রিতষ্িঠত হয় তােদর। িকন্তু
প্রকট সমস্যা েদখা েদয়, স্েরফ অিধক জনসংখ্যার হওয়ার দাবীেত বাঙ্গালীর েস
েমজিরিট  শাসনেক  পািকস্তােনর  অপর  চারিট  প্রেদেশর  অবাঙালী  নাগিরকেদর  কােছ
গ্রহণেযাগ্য করা িনেয়। কারণ রাজৈনিতক প্রিতপত্িত ও গ্রহণেযাগ্যতা েতা আেস
অর্থৈনিতক, বুদ্িধবৃত্িতক, িশক্ষাগত  ও সামিরক সামর্েথর িভত্িতেক। বাঙালী
মুসিলমেদর এর েকানিটই িছল না।

 

পুরেনা ৈবষম্য ও নতুন সংকট

১৯৪৭  সােল  বাঙালী  মুসিলমেদর  িনেয়  ভীিত  েদখা  িদেয়িছল  বাঙালী  িহন্দুেদর
মেনও। তখন অিবভক্ত বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যা িছল প্রায় ৫৫% , আর িহন্দুরা
িছল ৪৫%। বাংলার প্রশাসন, িশক্ষা-সািহত্য, িশল্প-বািণজ্যসহ গুরুত্বপূর্ণ
সকল  ক্েষত্র  িছল  িহন্দুেদর  দখেল।  অিবভক্ত  বাংলার  রাজধানী  িছল  কলকাতায়,
তখন েস নগরীর শতকরা ৮০ ভাগ জনগণ িছল িহন্দু। মুসিলমেদর প্রাধান্য এমনিক



ঢাকােতও  িছল  না।  ঢাকার  অবস্থান  মুসিলম  অধ্যুিষত  পূর্ব  বাংলােত  হেলও  েস
শহের  িহন্দুেদর  সংখ্যা  িছল  মুসিলমেদর  েচেয়  অিধক,  মুসিলমেদর  সংখ্যা  িছল
মাত্র শতকরা ৪০%। ঢাকা শহেরর েদাকানপাঠ ও িরেয়ল এস্েটট সম্পেদর প্রায় ৮০%
ভােগর  মািলক  িছল  িহন্দুরা।  অনুরূপ  অবস্থা  িছল  সকল  েজলা  ও  মহকুমা  শহর
গুেলােতও।

অপরিদেক বাঙালী িহন্দুেদর রাজৈনিতক প্রভাব শুধু বাংলােত সীমাবদ্ধ িছল না।
তােদর  প্রভাব  িবস্তৃত  িছল  সমগ্র  ভারেতর  রাজনীিত  জুেড়।  ভারেতর  প্রধান
রাজৈনিতক  দল  কংগ্েরেসর  জন্মই  হেয়িছল  কলকাতায়।  শুরুেত  দলিটর   প্রধান
প্রধান  েনতারা  িছল  বাঙালী  িহন্দু।  সমগ্র  ভারেত  সর্বপ্রথম  েরেনসাঁ  তথা
জাগরণ  এেসিছল  বাঙালী  িহন্দুেদর  মােঝ।  তােদর  মােঝ  িছল  সুেরন্দ্রনাথ
ব্যাণার্িজ, সুভাষ চন্দ্র েবাস, শরৎ েবাস, িচত্তরঞ্জণ দােশর ন্যায় বড় বড়
েনতা। িছল রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্িকমচন্দ্র। তােদর প্রভাব িছল সমগ্র
ভারত  জুেড়।  েস  তুলনায়  মুসিলমগণ  িছল  অেনক  িপছেন।  িকন্তু  ১৯৩৭  সাল  েথেক
প্রেদেশ  িনর্বািচত  সরকার  প্রিতষ্ঠার  েরওয়াজ  শুরু  হওয়ার  পর  েথেক  বাংলার
শাসন  ক্ষমতার  কর্ণধার  েকান  িহন্দু  হেত  পােরিন।  বাংলা  অিবভক্ত  থাকেল
সংখ্যাগিরষ্ঠ  মুসিলম  শাসন  েথেক  তােদর  িনস্তার  নাই  -েসিট  বুঝেত  েপেরই
িহন্দু  বাঙালীরা  ১৯৪৭-েয়  বাংলা  িবভােগর  দাবী  েতােল।  অথচ  মুসিলম  লীগ  েস
সময় বাংলা িবভােগর িবেরাধীতা কেরিছল।

 

ভয় ও অিবশ্বােসর রাজনীিত

পািকস্তান সৃষ্িটর পর একই বাঙালী ভীিত েঢােক অবাঙালী পািকস্তানীেদর মেন।
তেব  পার্থক্য  হল,  বাঙালী  িহন্দুরা  বাঙালী  মুসিলেমর  েমজিরিট  শাসন  েথেক
বাঁচবার  তািগেদ  েযভােব  েখাদ  বাংলােকই  িবভক্ত  কের  েফেল  অবাঙালী
পািকস্তানীরা  েস  ভেয়  পািকস্তান  ভাঙ্েগিন।  তারা  বরং  েচেয়েছ  বাঙালীর  েস
সংখ্যাগিরষ্ঠ  শাসেনর  উপর  শাসনতান্ত্িরক  িনয়ন্ত্রন  প্রিতষ্ঠার।  তােদর
ইচ্ছা  িছল  সংখ্যাগিরষ্েঠর  শাসন  েযন  অিবেবচক  সংখ্যাগিরষ্েঠর  শাসেন  পিরনত
না হয়। এজন্যই পািকস্তােনর শাসনতন্ত্র প্রেণায়েনর কাজিট এক জিটল সমস্যায়
রূপ  েনয়  এবং  িবলম্িবতও  হয়।  ভারেতর  ন্যায়  পািকস্তােনও  শাসনতন্ত্র  ৈতরীর
কাজ  েয  শুরু  েয  হয়িন  তা  নয়,  িকন্তু  ভারেত  েস  কাজিট  এতটা  জিটল  িছল  না।
পািকস্তােন  সমস্যা  িছল  শাসনতন্ত্ের  ইসলােমর  স্থান  িনর্ধারণ  করা  িনেয়।
িহন্দুেদর মােঝ ধর্মীয় েপনাল েকাড েনই। ফেল শাসনতন্ত্ের ধর্মীয় িবধােনর
েকান স্থানও েনই। তাছাড়া শুরু েথেকই কংগ্েরস েসক্যুলািরজেমর পক্েষ জনগণেক
দীক্ষা িদেয়িছল। িকন্তু েসক্যুলািরজম ইসলােম হারাম, ইসলােম রেয়েছ শিরয়তী
িবধান।  প্রিতিট  মুসিলেমর  উপর  নামায-েরাযার  ন্যায়  েস  শিরয়তী  িবধান  েমেন



চলািটও  ফরজ।  ফেল  ১৪  শত  বছর  ধের  মুসিলমগণ  েযখােনই  েকান  রাষ্ট্র  গড়েত
েপেরেছ  েসখােনই  শিরয়তী  িবধানও  চালু  কেরেছ।  েসিট  ব্িরিটশ  শাসেনর  পূর্েব
ভারত এবং বাংলােতও িছল।

১৯৪৭েয়  স্বাধীনতা  প্রাপ্িতর  পর  েস  শিরয়তী  িবধােনর  িদেক  িফের  যাওয়ািট
মুসিলমেদর  উপর  ফরজ  হেয়  দাঁড়ায়।  েদেশর  আেলমগণ  এ  িনেয়  েসাচ্চার  হয়।  ফেল
শাসনতন্ত্ের েসিট িনশ্িচত করািট অিত গুরুত্বপূর্ণ হেয় দাঁড়ায়। িকন্তু েস
কাজিট এতটা সহজও িছল। পািকস্তােনর মুসিলমগণ িছল সূন্নী ও িশয়ােত িবভক্ত।
িছল  েদওবন্দী-েবেরলভীর  দ্বন্দ।  িছল  িবপুল  সংখ্যক  েসক্যুলািরস্ট  ও
কম্যুিনষ্ট  -যারা  রাষ্ট্ের  ইসলািম  শিরয়েতর  প্রিতষ্ঠার  প্রচণ্ড  িবেরাধী
িছল। অবেশেষ েস সমস্যার দ্রুত সমাধান হয় নবাব িলয়াকত খােনর প্রধানমন্ত্রী
থাকা  কােল  শাসনতন্ত্েরর  ২২  দফা  মূলনীিত  পােশর  মধ্য  িদেয়।  অপর  িদেক
সংখ্যাগিরষ্ট  শাসেনর  উপর  িনয়ন্ত্রন  প্রিতষ্ঠার  একিট  সুরাহা  করা  হয়।
বগুড়ার  মহম্মদ  আলী  যখন  পািকস্তােনর  প্রধানমন্ত্রী  তখন  শাসনতন্ত্ের
পার্লােমন্েট  উচ্চ  পিরষদ  ও  িনম্ন  পিরষদ  -এ  দুই  পিরষেদ  িবভক্ত  করার
প্রস্তাব  করা  হয়।  িনম্ম  পিরষেদ  জনসংখ্যার  অনুপােত  এবং  উচ্চ  পিরষেদ  ৫
প্রেদেশর  সমান  আসন  রাখার  ব্যবস্থা  রাখা  হয়।  এভােব  পূর্ব  ও  পশ্িচম
পািকস্তােনর  মােঝ  একিট  সমতা  রাখার  ব্যবস্থা  করা  হয়।  গণপিরষেদ  েসিট
অিধকাংশ  সদস্েযর  তােত  সমর্থণ  িছল।  িকন্তু  েসিট  েগালাম  মুহাম্মেদর
স্ৈবরাচাির  পদক্েষেপ  বানচাল  হেয়  যায়।  ফেল  শাসনতান্ত্িরক  সংকট  একিট
সমাধােনর কােছ েপৗেছও েস সুেযাগ হাতছাড়া হেয় যায়।

েচৗধুির  েমাহম্মদ  আলীর  প্রধানমন্ত্রী  থাকা  কােল  প্রণীত  ১৯৫৬  সােলর
শাসনতন্ত্ের পার্লােমন্েট দুই অঞ্চেলর সমান আসন রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়।
আই্য়ুব  খােনর  আমেল  রিচত  ১৯৬২  সােলর  শাসনতন্ত্েরও  পূর্ব  ও  পশ্িচম
পািকস্তােনর  মােঝ  সমান  প্রিতিনিধত্েবর  ব্যবস্থা  রাখা  হয়।  িকন্তু  আওয়ামী
লীগসহ অেনক পূর্ব পািকস্তানী দল সমতার েস িবধানিট েমেন িনেত রাজী হয়িন।
তেব এক্েষত্ের স্মরণীয় েয, পািকস্তােনর বর্তমান (২০২১ সােল) জনসংখ্যা ২২
েকািটর  েবশী,  আর  বাংলােদেশর  জনসংখ্যা  প্রায়  ১৭  েকািট।  ফেল  জনসংখ্যার
িভত্িতেত  সংসেদর  আসন  বরাদ্দ  হেল  িকছুিদেনর  মধ্েয  পূর্ব  পািকস্তানীরা
তােদর  েস  সংখ্যাগিরষ্টতা  হারােতা।  তখন  শুরু  হেতা  সংখ্যাগিরষ্ঠ  অবাঙালী
শাসেনর ভয়।

েজনােরল  ইয়ািহয়া  খানই  প্রথম  রাষ্ট্রপ্রধান  িযিন  এক  ব্যক্িত  এক  েভােটর
িভত্িতেত জনসংখ্যার িভত্িতেতর পািকস্তােনর জাতীয় পিরষেদ তথা পার্লােমন্েট
প্রেদেশর  সদস্য  িনর্ধারণ  কেরন।  িকন্তু  ইয়ািহয়া  খােনর  েস  িসদ্ধান্ত
পািকস্তােনর  রাজনীিতেত  ১৯৭০  সােলর  িনর্বাচেনর  ভয়ংকর  প্রিতক্িরয়া  সৃষ্িট
কের।  ১৯৪৭  সােল  বাঙালী  মুসিলেমর  সংখ্যাগিরষ্ঠ  শাসেনর  েয  ভয়  বাঙালী



িহন্দুেদর  মােঝ  প্রকট  রূপ  ধারণ  কেরিছল  েসিটই  েদখা  েদয়  জুলিফকার  আলী
ভূট্েটার ন্যায় পশ্িচম পািকস্তানী েনতােদর মেন। বাঙালী িহন্দুেদর মত তারা
পািকস্তান  েথেক  পশ্িচম  পািকস্তােনর  আলাদা  হওয়া  দাবী  না  তুলেলও  তােদর
অেনেক েগাপেন উৎসাহ জুিগেয়েছ বাঙালীেদর আলাদা হওয়ায়। অেনেকর িবশ্বাস,েশখ
মুিজেবর হােত ৬ দফা প্রস্তাবিট তুেল িদেয়িছল এক পশ্িচম পািকস্তানী আমলা।
১৯৭০ সােলর িনর্বাচন কােল বাঙালী িহন্দুেদর মতই জুলিফকার আলী ভূট্েটা ও
তার সাথীরা েস “বাঙালী শাসন”এর েস ভয়ই পশ্িচম পািকস্তানীেদর মেন ঢুকােত
সমর্থ  হয়।  এবং  বানচাল  কের  েদয়  ইয়ািহয়া  খােনর  জাতীয়  পিরষেদর  ৩রা  মার্চ
ঢাকায় ৈবঠক অনুষ্ঠােনর পিরকল্পনােক। িতিনই বেলন,“ওধার েতাম, ইধার হাম”এর
মত অদ্ভুদ স্েলাগান।” এবং িতিন জাতীয় পিরষেদর পশ্িচম পািকস্তানী সদস্যেদর
উদ্েদশ্েয বেলন, “যারা ঢাকার ৈবঠেক যােব তােদর পা েভঙ্েগ েদয়া হেব।” িতিন
আেরা বেলন,“তারা েযন িরটার্ন িটেকট না িনেয় ঢাকায় যায়।” ১৯৪৭ সাল েথেকই
েযসব বাঙালী জাতীয়তাবাদীরা পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা েমেন িনেত পােরিন, এবং
সবসময়ই  সেচষ্ট  িছল  পূর্ব  পািকস্তােনর  িবচ্িছন্ন  করায়  -ভূট্েটা  তােদর
পিরকল্পনার সহায়ক শক্িতেত পিরণত হয়।

পূর্ব ও পশ্িচম পািকস্তােনর মধ্েয েভৗগিলক দূরত্ব িছল প্রায় ১২০০ মাইল।
তেব মেনর দূরত্ব িছল আেরা েবশী। উিনশ শ’ সাতচল্িলেশ ভারত েথেক পািকস্তােন
আসার পেথ বহু লক্ষ মুসলমান নরনারী িহন্দু ও িশখ গুণ্ডােদর হােত িনহত হয়।
ধর্িষতা হয েবশুমার মুসিলম নারী। ফেল িহন্দু ও িশখেদর মুসিলম িবদ্েবেষর
েয িহংস্র পিরচয়িট তারা ১৯৪৭ সােলই লাভ কের েসিট বাংলার মুসিলমেদর জীবেন
ঘেটিন।  এরই  ফল  দাঁিড়েয়িছল,  ফজলুল  হেকর  মত  েনতারা  যখন  েকালকাতায়  িগেয়
“বাংলা  অিবভাজ্য”  বয়ান  েদন  এবং  ভারতীয়  িহন্দু  েনতােদর  সােথ  বন্ধুত্েবর
হাত বাড়ান তখন পশ্িচম পািকস্তানীরা েয তােত শুধু িবস্িমত হেয়েছ তাই নয়,
তাঁর  রাজনীিতর  উপরও  তােদর  অনাস্থা  বােড়।  এরই  ফল  দাড়ায়,  ফজলুল  হকেক  যখন
তাঁর  পূর্ব  পািকস্তােনর  গভর্নর  পদ  েথেক  বরখাস্ত  করা  হয়  -তখন  েস
িসদ্ধান্েতর িবরুদ্েধ পশ্িচম পািকস্তােন েকান প্রিতক্িরয়া হয়িন।

 

ক্ষমতািলপ্সার রাজনীিত

পািকস্তােনর সৃষ্িটর মূেল িছল প্যান-ইসলািমক েচতনা। েস েচতনািট যােদর মেন
প্রবলতর িছল একমাত্র তারাই িছল পািকস্তােনর প্রকৃত কল্যাণকামী। ভূট্েটার
মত মদ্যপায়ী েসক্যুলািরষ্টেদর কােছ অখণ্ড পািকস্তান বাঁিচেয় রাখা গুরুত্ব
পােব -েসিটই বা িক কের আশা করা যায়? ভূট্েটা ইসলামী অনুশাসেনর িবরুদ্েধ
এতটাই িবদ্েরাহী িছেলন েয িতিন েস িবদ্েরাহীিট েগাপন রাখার প্রেয়াজন মেন
করেতন  না।  িতিন  মদ  পান  করেতন,  েসিটও  িতিন  েগাপন  রাখার  প্রেয়াজনও  মেন



কেরনিন।  ১৯৭৭  সােল  লােহােরর  েগালবােগ  এক  িনর্বাচনী  জনসভায়  েসিট  িতিন
প্রকাশ্েয বেলিছেলন, “আিম মদপান কির,তেব অন্যেদর ন্যায় মানুেষর রক্ত পান
কিরনা।”  েসিদন  িনেজর  মদ্যপানেক  জােয়জ  করেত  িগেয়  িতিন  অন্যেদর  রক্তপায়ী
রূেপ অিভিহত কেরিছেলন। আিম িনেজ েস জনসভায় উপস্িথত িছলাম, এবং িনজ কােন
তার  েস  বক্তৃতািট  শুিনিছলাম।  প্রশ্ন  হেলা,  ইসলােমর  হুকুেমর  িবরুদ্েধ
িবদ্েরাহ  যার  মধ্েয  এতটা  প্রকট  তার  মধ্েয  িক  ইসলািম  আদর্শিভত্িতক
পািকস্তান  বাঁচােনায়  অঙ্িগকার  থাকেত  পাের?  বরং  অখণ্ড  পািকস্তােনর  েবঁেচ
থাকািট অসম্ভব হেতা তার ক্ষমতা লােভ।

১৯৭০’এর িনর্বাচেনর পর ভুট্েটার কােছ পিরস্কার হেয় যায়, তার পক্েষ অখণ্ড
পািকস্তােনর প্রধানমন্ত্রী হওয়া অসম্ভব। পািকস্তােনর েবঁেচ থাকািট েদশিটর
মুসিলম  জনগেণর  কল্যােণ  গুরুত্বপূর্ণ  হেলও  তার  িনেজর  জন্য  অিধক
গুরুত্বপূর্ণ  িছল  প্রধানমন্ত্রী  হওয়া।  ফেল  তার  রাজনীিতেত  শুরু  হয়
পািকস্তােনর  স্বার্েথর  সােথ  তাঁর  ব্যক্িত  স্বার্েথর  দ্বন্দ।  েস  দ্বন্েদ
িতিন  িনেজর  স্বার্থ  পূরেণর  পথিট  িতিন  েবেছ  েনন।  এ  জন্যই  ১৯৭০’এর
িনর্বাচেন একিট বােরর জন্যও িতিন পূর্ব পািকস্তােন েকান িনর্বাচনী জনসভা
কেরনিন, পূর্ব পিকস্তানীেদর েথেক েকান রূপ সমর্থণও চানিন। একই অবস্থা িছল
েশখ  মুিজেবর।  মুিজবও  সুস্পষ্ট  বুঝেত  পাের,  অখণ্ড  পািকস্তােন  তার  পক্েষ
প্রধানমন্ত্রী  হওয়া  অসম্ভব।  কারণ,  েস  জন্য  েতা  জরুির  িছল  পশ্িচম
পািকস্তােনর  দেলর  উপস্িথিত।  তেব  মুিজব  তা  িনেয়  ভাবেতা  না।  তাঁর  মেনর
মানিচত্ের  অখণ্ড  পািকস্তােনর  েকান  স্থান  িছল  না।  ফেল  পশ্িচম
পািকস্তানীেদর  সমর্থন  লাভ  িনেয়  মুিজব  কখেনাই  আগ্রহী  িছেলন  না।  িতিন
আগ্রহী িছেলন শুধু পূর্ব বাংলা িনেয়।

যােদর  মধ্েয  নামায  আদােয়র  তািগদ  েনই  তােদর  আবার  মসিজদ  িনর্মান  এবং  েস
মসিজেদর  সুরক্ষার  ভাবনা  িকেসর?  তাই  পািকস্তােনর  মূল  শত্রু  িছল  েদশিটর
ইসলােম অঙ্িগকারশূণ্য েসক্যুলািরষ্টগণ। তারাই ভারেতর ন্যায় অেপক্ষায় থাকা
শত্রুেদর  সুেযাগ  কের  েদয়।  উঁই  েপাকা  েযমন  খুঁিটেক  িভতর  েথেক  েখেয়  েফেল
এরাও  েতমিন  পািকস্তানেক  িভতর  েথেক  প্রাণশূণ্য  কের  েফেল।  পািকস্তােনর  এ
ঘেরর শত্রুরা েযমন েদেশর রাজনীিতেত িছল, েতমিন িছল েসনাবািহনী, প্রশাসন,
িশক্ষা-সংস্কৃিত ও বুদ্িধবৃত্িতেত। একাত্তেরর বহু আেগই এ েসক্যুলািরষ্টগণ
পািকস্তানেক খণ্িডত কের েফেল, এবং িবভক্িতর েস িচত্রিটই প্রকাশ পায় ১৯৭০
এর  িনর্বাচেন।  মুিজেবর  রাজনীিতেত  েযমন  পশ্িচম  পািকস্তান  িছল  না,  েতমিন
ভুট্েটার  রাজনীিতেতও  পূর্ব  পািকস্তান  িছল  না।  ফেল  েশখ  মুিজব  েযমন  তার
িনর্বাচনী  লড়াইেক  শুধু  পূর্ব  পািকস্তােন  সীমাবদ্ধ  েরেখিছেলন,  েতমিন
ভূট্েটাও তার লড়াইেক সীিমত েরেখিছেলন পশ্িচম পািকস্তােন।

খাজা  নািজমুদ্দীন,  সহেরাওয়ার্িদ,  বগুড়ার  মহম্মদ  আলীেদর  মত  েনতারা  পূর্ব



পািকস্তােনর স্বার্থ েয িবিলেয় িদেয়িছেলন তা নয়। বরং পূর্ব পািকস্তােনর
কল্যাণ  িচন্তার  সােথ  তােদর  মােঝ  কাজ  কেরিছল  অখণ্ড  পািকস্তানেক  বাঁিচেয়
রাখা এবং েস েদশিটেক শক্িতশালী করার ভাবনািটও। ফেল তােদর রাজনীিতেত অন্য
প্রেদেশর নাগিরকেদর সােথ সমেঝাতার প্েররণাও িছল। ফেল প্রধানমন্ত্রী থাকা
কােল  তাঁরা  পশ্িচম  পািকস্তানীেদর  মেন  সংখ্যাগিরষ্ঠ  বাঙালীর  প্রিত  আস্থা
সৃষ্িটেত  সেচষ্ট  িছেলন।  আেপাষ  ফর্মালা  উদ্ভাবেনও  তাঁরা  স্বেচষ্ট  িছেলন।
এমন  এক  েচতনা  িনেয়ই  প্রধানমন্ত্রী  থাকাকােল  ভাষানীর  দাবীর  জবােব  জনাব
সহেরাওয়ার্িদ বেলিছেলন, ১৯৫৬ সােলর সংিবধােন পূর্ব পািকস্তােনর জন্য ৯৮%
স্বায়ত্বশাসন িদেয় েদয়া হেয়েছ। তাঁরা জনসংখ্যা িবচাের পূর্ব পািকস্তােনর
সংখ্যাগিরষ্টতা  েযরূপ  জানেতন,  েতমিন  জানেতন  অবাঙালীেদর  তুলনায়  িনেজেদর
পশ্চাদপদতা িনেয়ও।

একিট েদেশর রাজনীিতেত শুধু জনসংখ্যায় বাড়াটাই বড় কথা নয়, েযাগ্যতা িনেয়
বাড়াটাও গুরুত্বপূর্ণ। ইহুদীরা মার্িকন ও ব্িরিটশ রাজনীিতেত অতীেত ও এবং
আজও  েয  গুরুত্বপূর্ণ  ভূিমকা  রাখেছ  েসিট  সংখ্যাগিরষ্টতার  কারেণ  নয়।
সংখ্যাগিরষ্ঠ  জনগেণর  দায়বদ্ধতাও  িবশাল।  েস  দায়বদ্ধতা  শুধু  িনর্বাচেন
েভাটদান নয়, বরং েদেশর িশক্ষা-সংস্কৃিত, প্রশাসন, প্রযুক্িত, প্রিতরক্ষা,
িশল্প, বািণজ্য, কৃিষ, সািহত্য, িবজ্ঞান এমনিক েখলাধুলার অগ্রগিতেত সবার
েচেয়  েবশী  ভূিমকা  রাখেত  হয়।  নইেল  শুধু  সংখ্যাগিরষ্টতার  কারেণ  কােরা
মর্যাদা  বােড়  না।  রাজনীিতেত  গ্রহণ  েযাগ্যতাও  বােড়  না।  ইংল্যান্েড
বাঙালীেদর সংখ্যা ইহুদীেদর েচেয় অিধক। িকন্তু তােত িক ব্িরিটশ রাজনীিত,
িশক্ষা-সংস্কৃিত,  িবজ্ঞান  ও  িশল্েপ  িক  বাঙালীর  প্রিতষ্ঠা  বা
গ্রহণেযাগ্যতা  েবেড়েছ?  অথচ  ইহুদীরা  ব্িরিটশ  পার্লােমন্েটর  সদস্য  বা
মন্ত্রীই  হয়  না,  তারা  িবশ্বিবদ্যালেয়র  নেবল  িবজয়ী  প্রেফসর,  নাম  করা
ডাক্তার,  িবখ্যাত  প্রেকৗশলী,  িশল্প  মািলক  এবং  আিবস্কারকও  হয়।  েয  েকান
েদেশ  প্রত্েযক  নাগিরকেক  অন্য  নাগিরেকর  সােথ  প্রচণ্ড  প্রিতেযািগতা  কের
সামেন  এগুেত  হয়  -েসিট  েযমন  িশক্ষা,  িশল্প,  ব্যবসা-বািণজ্েয,  েতমিন
প্রশাসেন। এ প্রিতেযািগতায় ভাষা, বর্ণ, আঞ্চিলকতা গুরুত্ব েদয়া শুরু হেল
গুরুত্ব হারায় েযাগ্যতা।

মার্িকন  যুক্তরাষ্ট্র  আজ  ব্শ্িব-শক্িত,  েদশিট  েস  শক্িত  অর্জন  কেরেছ
েযাগ্যবানেদর  মূল্য  েদয়ার  মধ্য  িদেয়।  েযাগ্যতার  িবচাের  উত্িতর্ণ  হেল
এমনিক িবেদশীেদরও তারা িনজ েদেশ বরণ কের েনয়। অবাঙালীর তুলনায় পািকস্তােন
বাঙালীর পশ্চাপদতা িছল েচােখ পড়ার মত। পািকস্তােন িশল্পায়ন শুরু হেয়িছল
বলেত  েগেল  শূণ্য  েথেক।  স্বাধীনতা  লােভ  প্রথম  িদনিটেতই  িহন্দুস্থান
এক্েষত্ের  বহু  পথ  এিগেয়  িছল।  িকন্তু  পািকস্তান  সৃষ্িটর  সােথ  িশল্েপ  েয
প্রবৃদ্িধ  শুরু  হয়  েসিট  অখণ্ড  পািকস্তানী  আমেলর  ২৩  বছের  ভারত  কখনই



অিতক্রম করেত পািরিন। েসিট এেসিছল ভারত েথেক িহজরতকারী অবাঙালী প্রশাসক,
ব্যবসায়ী  ও  িশল্প-পিরচালকেদর  কারেণ।  দক্িষণ  েকািরয়া  েথেক  তখন  প্রশাসকগণ
আসেতা েস দ্রুত িশল্েপান্নয়েনর ছবক িনেত। অথচ েস উন্নয়েন বাঙালীর অবদান
িছল সামান্যই।  

পািকস্তান েভঙ্েগ যাওয়ার মূল কারণিট হেলা মুিজব ও ভূট্েরার ক্ষমতািলপ্সার
রাজনীিত।  েদশ  েভঙ্েগ  যাক  –তা  িনেয়  েযমন  মুিজেবর  েকান  দুঃখ  িছলনা।
ভূট্েটারও  িছল  না।  উভেয়ই  হেত  েচেয়েছ  প্রধানমন্ত্রী।  অখণ্ড  পািকস্তােনর
প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় মুিজেবর েকান আগ্রহ িছল না। ১৯৭২ সােল ১০ জানুয়ারীেত
পািকস্তান  েথেক  িফের  ঢাকার  েসাহরাওয়ার্িদ  ময়দােনর  জনসভায়  মুিজব  বেলন,
“স্বাধীন  বাংলােদশ  প্রিতষ্ঠার  লড়াই  ১৯৭১  সােল  নয়,  ১৯৪৭  সাল  েথেকই  শুরু
কেরিছলাম।” মুিজেবর েস বয়ান েসিদন আিম িনজ কােন শুেনিছ। আর ভারত েতা ১৯৪৭
সাল েথেকই অেপক্ষায় িছল এমন একিট মুহুর্েতর। ভারেতর হামলা প্রিতেরাধ করার
সামর্থ্য পািকস্তান েসনাবািহনীর িছল না। ফেল ভারত যা েচেয়েছ ১৯৭১’েয় তাই
হেয়েছ। তাই পািকস্তান েভঙ্েগ েগল েদশিটর িনেজর ব্যর্থতার কারেণ নয়, বরং
ঘেরর শত্রু ও িবেদশী শত্রুেদর েযৗথ ষড়যন্ত্ের। ২৯/০১/২০২১

েসক্যুলািরস্ট  বাঙালী
বুদ্িধজীবীেদর  বুদ্িধবৃত্িতক
িবভ্রাট ও নাশকতা
িফেরাজ মাহবুব কামাল

পথভ্রষ্টতা েযখােন বুদ্িধবৃত্িতক অলংকার

েকান  জািতর  ব্যর্থতার  কারণ  খুঁজেত  হেল  নজর  িদেত  হয়  েস  জািতর
বুদ্িধজীবীেদর।  কারণ,  তারাই  বেস  েদশবাসীর  েচতনার  ড্রাইিভং  িসেট।  জািত
ভ্রষ্টতার িশকার হয় তােদর কারেণ। েকান জািত কখেনাই েদেশর কৃষক-শ্রিমক তথা
সাধারণ জনগেণর িনরক্ষরতার কারেণ িবপর্যস্ত হয় না। কৃিষ, িশল্প, রাস্তাঘাট
ও ব্যবসা-বািনজ্েয িপিছেয় থাকার কারেণও নয়। িবপর্যয়, িবভ্রান্িত ও ধ্বংস
েডেক আেন মূলত বুদ্িধজীবী, জ্ঞানী বা আেলম রূেপ যারা পিরিচিত পায় তােদর
ভ্রষ্টতা। জািতেক পথ েদখােনার নাম কের তারাই জািতেক পথভ্রষ্ট ও িবপর্যস্ত
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https://www.drfirozmahboobkamal.com/blog/%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%9f-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%99%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%80-%e0%a6%ac%e0%a7%81%e0%a6%a6/


কের।  এরাই  ঘৃণা,  িবভক্িত,  সংঘাত  ও  যুদ্েধর  পিরেবশ  সৃষ্িট  কের।  বিন
ইসরাইেলর  আেলমেদর  কারেণই  ইহুদীগণ  অিভশপ্ত  ও  িবপর্যস্ত  জািতেত  পিরনত
হেয়েছ।  পিবত্র  েকার’অআেন  এ  িবষয়িট  বার  বার  তুেল  ধরা  হেয়েছ।  মানুষেক  পথ
েদখােনার  কাজিট  মূলত  পয়গম্বরেদর।  তােদর  অবর্তমােন  েস  কাজিট  কের  েদেশর
আেলম  বা  জ্ঞানী  ব্যক্িতরা।  এিটই  হেলা  একিট  জািতর  জীবেন  সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ  কাজ।  মহান  আল্লাহতায়ালার  দরবাের  তােদর  মর্যাদা  তাই
সর্েবাচ্েচ। িকন্তু েস জন্য শর্ত হল, জ্ঞানীেদরেক সত্য পেথর পিথক হেত হয়।

মানব  জীবেনর  সবেচেয়  বড়  অর্জনিট  নাম-ডাক,  ধনসম্পদ  বা  সন্তান-সন্তিত  নয়,
বরং  েসিট  হেলা  সিঠক-পথ  প্রাপ্িত।  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  বান্দার  জন্য  এিটই
সবেচেয়  বড়  িনয়ামত।  সম্পদ  ও  সন্তান-সন্তিত  জান্নােত  েনয়  না;  েনয়  সত্যপথ
প্রাপ্িত।  মহান  আল্লাহতায়ালার  সর্বশ্েরষ্ঠ  এ  িনয়ামতিট  পাওয়ার  জন্য  তাই
ঈমানদারেক  নামােযর  প্রিত  রাকােত  মহান  আল্লাহতায়ালার  কােছ  “ইহিদনাস
িসরাতুয়াল  েমাস্তািকম”  বেল  েদায়া  করেত  হয়।  নইেল  নামাযই  হয়  না।  মহান
আল্লাহতায়ালার  পক্ষ  েথেক  পিবত্র  েকারআেন  েশখােনা  এিটই  হেলা  সর্বশ্েরষ্ঠ
েদায়া।  তেব  েস  েদায়ার  কবুেলর  শর্ত  হেলা,  “ইয়্যাকা  নাবুদু  ওয়া  ইয়্যাকা
নাস্তায়ীন”  অর্থাৎ  “একমাত্র  আপনারই  ইবাদত  কির  এবং  একমাত্র  আপনার  েথেকই
সাহায্য  চাই”  বেল  মহান  আল্লাহতায়ালার  সকল  হুকুেমর  প্রিত  পিরপূর্ণ
 দাসত্েব িনেজেক িনেবিদত করেত হয়। এবং েস দাসত্ব িক ভােব করেত হয় েসিটরই
আল্লাহপ্রদত্ত গাইড বুক হেলা পিবত্র েকার’আন।

বাংলােদেশর  সবেচেয়  বড়  নাশকতা  েদশিটর  জলবায়ু,  েরাগজীবাণু  ও  প্রাকৃিতক
দুর্েযােগর কারেণ ঘেটিন। েসিট ঘেটেছ েসক্যুলািরষ্ট বাঙালী বুদ্িধজীবীেদর
হােত। তােদর মূল চিরত্রিট হেলা পিবত্র েকার’আেন বর্িণত িসরাতুল মুস্তাকীম
েথেক পরম ভ্রষ্টতার। এ ভ্রষ্টতােক েপশ কের িনেজেদর চিরত্েরর অলংকার রূেপ।
এিটেক  বেল  প্রগিতশীলতা।  এবং  িসরাতুল  মুস্তাকীেম  চলািট  গণ্য  হয়
সাম্প্রদািয়কতা  ও  পশ্চাদপদতা  রূেপ।  বাংলােদেশ  ভ্রষ্ট  পেথ  চলা  মানুেষর
সংখ্যািট  িবশাল।  েদেশ  িমথ্যাচার,  চুির-ডাকািত,  েভাটডাকািত,  গুম,  খুন,
ধর্ষেণর  েয  েজায়ার  –তার  মূল  কারণ  ভ্রষ্ট  পেথ  চলা  এ  দুর্বৃত্তরা।  এবং
জািতেক  এ  স্থােন  েটেন  এেনেছ  ভ্রষ্ট  চিরত্েরর  বাঙালী  বুদ্িধজীবীরা।
 পথভ্রষ্টগণ  শুধু  িনেজরাই  ভ্রষ্ট  পেথ  চেল  না;  অন্যেদরও  তারা  েস  পথ
পথিটেত। সমগ্র মানব ইিতহােস এিটই হেলা সবেচেয় ঘৃণ্য অপরাধ কর্ম। এ কাজিট
পািপষ্ট শয়তােনর। এ কাজ জনগণেক জাহান্নােম েনয়ার। এমন িক দুিনয়ােকও এরা
জাহান্নােম  পিরণত  কের।  িবশ্বেজাড়া  পথভ্রষ্টতা,  অনাচার  ও  পাপাচার  তথা
জাহান্নােমর পেথ মানুেষর েয িভড় -তা েতা মানবরূপী এসব শয়তানেদর কারেণই।
পিবত্র  েকারআেন  বলা  হেয়েছ,  “যারা  ঈমান  এেনেছ  তােদর  বন্ধু  আল্লাহ,  িতিন
তােদরেক  অন্ধকার  েথেক  আেলােত  িনেয়  যায়।  আর  যারা  কােফর,  তােদর  বন্ধু  হল



শয়তান। েস তােদরেক আেলা েথেক অন্ধকাের িনেয় যায়।” েসক্যুলািরষ্ট বাঙালী
বুদ্িধজীবীগণ েতা েস কাজই করেছ। েসক্যুলার বা ধর্েম অঙ্িগকার শূণ্য েকান
বুদ্িধজীবী বা িডগ্িরধাির ব্যক্িতগণ েয আেলার পথ তথা সিঠক পথ েদখােত পাের
বা  তােদর  েস  েযাগ্যতা  আেছ  -েসিট  িবশ্বাস  করাই  েতা  িশরক।  ইসলােম  এরূপ
িবশ্বাস  কিবরা  গুনাহ।  সত্যপথ  েদখােনার  কাজ  একমাত্র  মহান  আল্লাহর  েযমন
পিবত্র  েকারআেন  বলা  হেয়েছ,  “ইন্না  আলায়নাল  হুদা”।  অর্থঃ  পথ  েদখােনার
কাজিট িনশ্চয়ই আমার। এবং েস েদখােনার পেথর সন্ধান েমেল পিবত্র েকার’আেন।

 

ভারতেসবী দাসচিরত্র ও িমথ্যাচর্চা

বাংলােদশীেদর জন্য সবেচেয় বড় িবপদিট হেলা, েদশবাসীেক ন্যায়-অন্যায়, সত্য-
অসত্য,  কল্যান-অকল্যােনর  ছবক  িদচ্েছ  ইসলােম  অঙ্িগকারশূণ্য  েসক্যুলার
বাঙালী  বুদ্িধজীবীরা।  েদেশর  রাজনীিত,  সংস্কৃিত,  অর্থনীিত,  আইন-আদালতসহ
সর্বক্েষত্ের তারাই জনগণেক পথ েদখায়। ফেল যা হবার েসিটই অিত ভয়ানক ভােব
হচ্েছ। বাড়েছ সত্য পথ েথেক িবচ্যুিত। এেদর কারেণই েদশজুেড় বাড়েছ িমথ্যার
প্রসার; েসিট েযমন ধর্ম িনেয়, েতমিন ইিতহােসর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবিল িনেয়।
েসক্যুলার  বাঙালী  বুদ্িধজীবীেদর  মােঝ  ভারতেসবী  দাসচিরত্র  ও  িমথ্যাচর্চা
েয কতটা গভীর তার িকছু উদাহরণ েদয়া যাক। েস উদাহরণিট েদয়া যাক েসক্যুলার
বুদ্িধজীবীেদর  মােঝ  িযিন  প্রথম  সািরর  কলািমস্ট  তার  েলখা  েথেক।  েসিট
আব্দুল  গাফ্ফার  েচৗধুরীর  ২০১১’েয়র  ১২  েসপ্টম্বর  তািরেখ  ৈদিনক  যুগান্তর
পত্িরকায় প্রকািশত তার একিট িনবন্ধ েথেক।  িনবন্ধিট িলেখিছেলন কােয়েদ আজম
মহম্মদ আলী িজন্নাহর মৃত্যু িদবস উপলক্ষ্েয “আজ ‘কােয়েদ আজম’ েবঁেচ থাকেল
কী ভাবেতন কী করেতন” িশেরানােম। িবষয়িট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর সােথ জিড়ত
আেছ  সমগ্র  দক্িষণ  এিশয়ার  মুসিলমেদর  ইিতহাস  এবং  েসসােথ  তােদর  শত্রুেদর
ইিতহাসও।

আব্দুল গাফ্ফার েচৗধুরী িলেখিছেলন, “খবরিট ঢাকার একিট কাগেজ েবর হেয়েছ।
তােত বলা হেয়েছ, মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র মেন কের ভারত তার েদেশর মুসলমানেদর
সংখ্যা  কম  কের  েদখাচ্েছ।  ২০০১  সােল  ভারেতর  আদমশুমািরেত  েদখােনা  হেয়েছ
মুসলমানেদর সংখ্যা ১৩ েকািট ৮০ লাখ। িকন্তু আেমিরকার িহসাব মেত এই সংখ্যা
অেনক  েবিশ।  নয়ািদল্িলর  মার্িকন  দূতাবােসর  িহসােব  এই  সংখ্যা  ১৬  েথেক  ১৮
েকািট।  গতকাল  (েরাববার)  যখন  আমার  হােত  আসা  ঢাকার  কাগেজ  এই  খবরিট  পড়িছ,
তখন  চিকেত  মেন  পড়ল,  আজ  ১১  েসপ্েটম্বর।  ১৯৪৮  সােলর  এই  িদেন  পািকস্তািন
মুসলমানেদর  দ্বারা  সম্েবািধত  ‘কােয়েদ  আজম’  ইন্েতকাল  কেরন।  িতিন  অিবভক্ত
ভারেতর তৎকালীন ১০ েকািট মুসলমানেক একিট আলাদা জািত বেল দািব কের েদশিটেক
ধর্মীয় দ্িবজািততত্ত্েবর ছুিরেত ভাগ কেরিছেলন। মৃত্যুর ৬৩ বছর পর আজ যিদ



িতিন কবর েথেক হঠাৎ েজেগ উঠেতন এবং জানেতন খণ্িডত ভারেতই এখন মুসলমানেদর
সংখ্যা  প্রায়  ১৪  েকািট  অথবা  মার্িকন  িহসাব  অনুযায়ী  ১৬  েথেক  ১৮  েকািট,
তাহেল িতিন কী করেতন? কী ভাবেতন? আেরকিট পািকস্তান দািব করেতন িক?”

িতিন আেরা িলেখেছন, “ধর্েমর িভত্িতেত জািতত্ব িনর্ধারণ এবং েদশ ভাগ করার
মেতা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অৈবজ্ঞািনক বুদ্িধ েমাহাম্মদ আলী িজন্নাহর মেতা
একজন আধুিনকমনা, পাশ্চাত্য িশক্িষত েনতােক েকমন কের েপেয় বেসিছল তা ভাবেল
এখন িবস্িমত হেত হয়। … িতিন অিবভক্ত ভারেতর ১০ েকািট মুসলমােনর মধ্েয ৪
েকািটেক  ভারেত  েরেখ  ৬  েকািটেক  িনেয়  পািকস্তান  গঠন  কেরিছেলন।  ..তার
বুদ্িধেত িক এই কথা ধরা পেড়িন েয, এই চার েকািট মুসলমান ভারেত বাস কেরই
কালক্রেম  ১৪  েকািট  হেয়  দাঁড়ােত  পাের!  তখন  তারা  ভারতীয়  হেত  চাইেলও
সংখ্যাগিরষ্ঠ সম্প্রদােয়র কােছ সমান মর্যাদার ভারতীয় বেল গৃহীত হেত নাও
পােরন। তখন তােদর স্বার্থ, নাগিরক অিধকার ও মর্যাদা ক্রমাগত ক্ষুণ্ণ হেত
থাকেব  বই  বাড়েব  না।  ভারেত  এখন  মুসলমানেদর  ভাগ্েয  তাই  ঘটেছ।  ওেয়বসাইট
উইিকিলকস সম্প্রিত নয়ািদল্িলর মার্িকন দূতাবােসর এক তারবার্তা প্রকাশ কের
ভারতীয়  মুসলমানেদর  বর্তমান  পশ্চাৎপদ  ও  অনুন্নত  অবস্থার  কথা  ফাঁস  কের
িদেয়েছ।  উইিকিলকেসর  ফাঁস  করা  খবের  বলা  হেয়েছ,  ‘গত  বছর  েফব্রুয়াির  মােস
ইউএস  িভউজ  অন  ইন্িডয়ান  ইসলাম  অ্যান্ড  ইটস  ইন্টারপ্েরেটশন’  িশেরানােম
িদল্িলর মার্িকন দূতাবাস ওয়ািশংটেন একিট তারবার্তা পাঠায়। ভারেতর িবিভন্ন
সূত্র  েথেক  সংগৃহীত  তথ্েযর  িভত্িতেত  তারবার্তায়  বলা  হয়,  ২০০১  সােলর
সরকাির  আদমশুমাির  অনুযায়ী  ভারেত  মুসলমােনর  সংখ্যা  ১৩  েকািট  ৮০  লাখ।
িকন্তু  বাস্তেব  এই  সংখ্যা  অেনক  েবিশ-  ১৬  েথেক  ১৮  েকািট।  তারবার্তায়
ভারেতর  মুসলমানেদর  অবস্থা  সম্পর্েক  বলা  হয়,  ‘ভারেত  আিজম  প্েরমিজর  মেতা
েকািটপিত  থাকেলও  েবিশরভাগ  মুসলমােনর  অবস্থা  খুবই  খারাপ।  মুসলমানরা  চরম
দািরদ্র্েযর মধ্েয বাস করেছ। ভারেতর পার্লােমন্ট এবং অন্যান্য িনর্বাচনী
বিডেত  মুসলমানেদর  সংখ্যা  খুবই  নগণ্য।  ভারেতর  দিলত  শ্েরণীর  েচেয়
মুসলমানেদর  অর্থৈনিতক  অবস্থার  অবনিত  তুলনামূলকভােব  েবিশ।  িকছু  সংখ্যক
মুসলমােনর  অবস্থার  উন্নিত  হেলও  তােদর  িচত্র  ভারেতর  মুসলমানেদর  আর্থ-
সামািজক অবস্থার সামগ্িরক িচত্র নয়।’

িতিন আেরা িলেখেছন, “এই হচ্েছ নয়ািদল্িলর মার্িকন দূতাবাস েথেক ওয়ািশংটেন
পাঠােনা  িরেপার্েট  বর্িণত  ভারেতর  ১৪  েকািট  অথবা  ১৮  েকািট  মুসলমােনর
বর্তমান অবস্থা। চল্িলেশর দশেক ধর্েমর ছুিরেত শুধু অিবভক্ত ভারতেক কর্তন
করা নয়, ভারেতর মুসলমানেদরও িবভক্ত কের তৎকালীন ছ’েকািট মুসলমােনর জন্য
‘েহামল্যান্ড’ ৈতির করেত িগেয় িজন্নাহ িক ভাবেত েপেরিছেলন, অবিশষ্ট চার
েকািট  এবং  তােদর  েকািট  েকািট  ভিবষ্যৎ  বংশধেরর  জন্য  িতিন  যুগ  যুগ  ধের
‘িনজভূেম  পরবাসী’  হওয়ার  ব্যবস্থা  কের  যাচ্েছন?  তােদর  ভিবষ্যৎ  সম্পূর্ণ



অিনশ্িচত অন্ধকাের িনক্িষপ্ত হেব? কাশ্মীর সমস্যা জন্ম েনেব?

 েকন এেতা িজন্নাহ িবেরাধীতা?

লক্ষণীয়  হেলা  উক্ত  িনবন্েধ  িদল্িলর  মার্িকন  দূতাবাস  ভারেতর  মুসলমানেদর
পশ্চাদপদতা িনেয় েয তথ্য তুেল ধেরেছ েস পশ্চাদপদতার জন্য আব্দুল গাফ্ফার
েচৗধুরী ভারত সরকারেক দায়ী করেত রাজী নন। দায়ী কেরেছন কােয়েদ আজমেক। দায়ী
কেরেছন তার েনতৃত্েব পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠােক। তাই িলেখেছন, “িতিন ভারেতর
মুসলমানেদর উপকার করার বদেল তােদর েয অপকার কের েগেছন, তার প্রমাণ আজেকর
ব্যর্থ  এবং  িবধ্বস্ত  রাষ্ট্র  পািকস্তান  এবং  ভারেতর  মুসলমানেদর  বর্তমান
দুর্দশা  ও  দুরবস্থা।”  উক্ত  িনবন্েধ  আব্দুল  গাফ্ফার  েচৗধুরী  িনেজেক  েপশ
কেরেছন  ভারতীয়েদর  েচেয়ও  ভারতীয়  রূেপ।  িতিন  িবেরাধীতা  কেরেছন  জনাব
িজন্নাহ’র  দ্িব-জািত  তত্ত্বেক।  অথচ  দ্িব-জািত  তত্ত্বেক  অস্বীকার  করেল
েমেন িনেত হয় িহন্দু কংগ্েরসী েনতােদর এক ভারতীয় জািতর তত্ত্ব। েসিট হেল
বাঙালীেদর  আলাদা  জািত  রূেপ  পিরিচিত  এবং  েস  পিরিচিত  িনেয়  পৃথক  বাংলােদশ
িনর্মােণর  অিধকার  থােক  িক?   দ্িব-জািত  তত্ত্েবর  িবেরাধীতার  মধ্য  িদেয়
আব্দুল গাফ্ফার েচৗধুরী িক তেব অখন্ড ভারত িনর্মােণর পক্েষ উকালিত করেছন?

ভারতীয় িহন্দুগণ পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা চায়িন। ভারত  আজ েযভােব ২০ েকািট
মুসিলমেক েস েদেশর দিলত বা নমশুদ্রেদর েচেয় নীেচ রাখেত েপেরেছ, একই ভােব
েগালাম কের রাখেত  েচেয়িছল পািকস্তান ও বাংলােদেশর ৪০ েকািট মুসিলমেদরও।
পািকস্তান প্রিতষ্ঠার কারেণই েসিট সম্ভব হয়িন। এ ব্যর্থতার কারেণ িদল্লীর
শাসকচক্েরর  প্রচণ্ড  ক্েষাভ;  তাই  তারা  পািকস্তান  সৃষ্িটর  িবেরাধী।  একই
কারেণ  আব্দুল  গাফ্ফার  েচৗধুরীও  পািকস্তান  সৃষ্িটর  িবেরাধী।   আব্দুল
গাফ্ফার  েচৗধুরীর  দুঃখ  েতা  পািকস্তােনর  েবঁেচ  থাকা  িনেয়।  িতিন  প্রচণ্ড
খুিশ হেতন যিদ ভারত খন্িডত হেয় পািকস্তান প্রিতষ্িঠত না হেতা। গান্িধ বা
েনেহরু  না  হেলও  ভারত  স্বাধীন  হেতা।  িকন্তু  িজন্নাহ  না  হেল  পািকস্তান
প্রিতষ্ঠা  হেতা  না।  কারণ  ভারেতর  নানা  ভাষা  ও  নানা  মজহােব  িবভক্ত
মুসলমানেদর একতাবদ্ধ করার দুরুহ কাজিট অন্য েকান মুসিলম েনতার পক্েষ েস
সময় সম্ভব িছল না। আর এজন্যই িজন্নাহর প্রিত ভারতীয় িহন্দুেদর এত ক্েষাভ,
এত  আক্েরাশ।  একই  কারেণ  আক্েরাশ  আব্দুল  গাফ্ফার  েচৗধুরীরও।  তার  আক্েরাশ
শুধু  কােয়েদ  আজেমর  উপর  নয়,  পািকস্তােনর  িবরুদ্েধও।  পািকস্তান  েকন  আজও
েবঁেচ আেছ েসিটই তার কােছ অসহ্য।      

প্রশ্ন হল, ভারতেক তার মুসিলম নাগিরকেদর প্রিত মানিবক হেত িক কােয়েদ আজম
িনেষধ কেরিছেলন? েস জন্য পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠাই বা দায়ী হয় িক কের? বরং
লক্ষ্যনীয়  হল,  িহন্দু  সংখ্যাগিরষ্টেদর  অধীেন  ভারতীয়  মুসিলমেদর  জানমাল,
ইজ্জত, আবরু কতটা িবপদাপন্ন েসিট আজ েথেক ৬৫ বছর আেগ কােয়েদ আজম মুহম্মদ



আলী  িজন্নাহ  সুস্পষ্ট  ভােব  েদখেত  েপেরিছেলন।  িকন্তু  েসভােব  েদখার
সামর্থ্য আব্দুল গাফ্ফার েচৗধুরীর মত েলাকগুিলর িক আেছ? েস েদেশ িনয়িমত
দাঙ্গা  বািধেয়  মুসিলম  নারী-পুরুষ  ও  িশশুেদর  উৎসব  ভের  হত্যা  করা  হয়।
পুিলেশর েচােখর সামেন িদনদুপুের মসিজদ ধ্বংস করা হয় – েযমন ১৯৯২ সােল লাখ
লাখ িহন্দু অেযাধ্যায় ঐিতহািসক বাবরী মসিজদেক ধ্বংস কের। েসেদেশ ধর্িষত
হয়  মুসিলম  নারী;  ধর্ষেনর  পর  তােদরেক  আগুেণ  িনক্েষপ  করা  হয়।  িকন্তু  েস
অপরােধর জন্য কাউেক গ্েরফতার করা হয় না, আদালেতও েতালা হয় না। অরুন্ধুিত
রােয়র  মত  বহু  িবেবকমান  ভারতীয়  বুদ্িধজীবী  মুসিলমেদর  িবরুদ্েধ  সংগিঠত
হত্যা,  ধর্ষণ,  লুটতরাজ  ও  গৃেহ  অগ্িনসংেযােগর  ন্যায়  অপরােধর  িবরুদ্েধ
েসাচ্চার।  িকন্তু েসরূপ প্রিতবােদর ভাষা আব্দুল গাফ্ফার েচৗধুরীর মুেখ
নাই,  নাই  তােদর  েনত্রী  েশখ  হািসনারও  মুেখও।  অথচ  তারা  পািকস্তােনর
সৃষ্িটেকই অনর্থক মেন কের। এবং পািকস্তানেক একিট ব্যর্থ রাষ্ট্র বেল।

 

 

হামলা বাংলােদেশর অস্িতত্েবর িবরুদ্েধ

প্রশ্ন হেলা, পািকস্তান িক সত্যই একিট ব্যর্থ রাষ্ট্র? িতিন িক েদেখন না,
৫৭  িট  মুসিলম  রাষ্ট্েরর  মধ্েয  সবেচেয়  শক্িতশালী  হেলা  পািকস্তান।  আজেকর
পািকস্তান  আজ  আর  একাত্তেরর  পািকস্তান  নয়।  েদশিটর  হােত  রেয়েছ  পারমানিবক
েবামা।  রেয়েছ  দূরপাল্লার  িমজাইল।  যুদ্ধিবমান,  ট্যাংক,  কামান,  ইত্যািদ
যুদ্ধাস্ত্র  তারা  িনেজরাই  ৈতরী  কের।  তাছাড়া  পািকস্তােনর  প্রিতষ্ঠার  ফেল
মুসিলমেদর  েয  উপকার  হেয়েছ  েসিট  িক  এতটাই  তুচ্ছ?  বাংলােদশ  েয  মানিচত্র
েপেয়েছ  েসিট  েতা  পািকস্তান  েথেকই।  পািকস্তান  প্রিতষ্িঠত  না  হেল  িক
বাংলােদশ সৃষ্িট হেতা? এটুকু বুঝার সামর্থ্য িক তার নাই? এই হেলা বাঙালী
বুদ্িধজীবীেদর  েচতনার  মান!  পািকস্তােনর  সৃষ্িটেক  অনর্থক  বেল  তারা
প্রশ্নিবদ্ধ করেছ বাংলােদেশর অস্িতত্বেক। 

ভারেত  মুসিলমেদর  সংখ্যা  পািকস্তােনর  মুসিলমেদর  েচেয়  অিধক।  িকন্তু
পািকস্তােনর  করাচী  বা  লােহােরর  ন্যায়  একিট  মাত্র  শহের  যতজন  ডাক্তার,
ইঞ্িজনীয়ার,  িবজ্ঞানী,  ব্যবসায়ী,  িশল্পপিত,  আর্িম  অিফসার,  িবচারপিত,
আইনিবদ,  প্রশাসিনক  আমলা  আেছ  এবং  তােদর  হােত  েয  পিরমান  ধন-সম্পদ  সঞ্িচত
হেয়েছ -তা িক ভারেতর সমুদয় মুসিলমেদর আেছ? পািকস্তােনর অন্যান্য শহরগুিলর
কথা  েতা  বাদই  রইেলা।  সম্পদ  ও  িশক্ষার  বাইের  উন্নয়েনর  বড়  মাফকািঠ  হেলা,
জানমােলর িনরাপত্তা ও ইজ্জত। এক্েষত্েরও পািকস্তােনর মুসিলমেদর অর্জন িক
কম?  পািকস্তানী  একজন  মুসিলম  যতটা  স্বাধীনতা,  িনরাপত্তা  ও  ইজ্জত  িনেয়



বসবাস কের -তা িক েকান ভারতীয় মুসিলম ভাবেত পাের?

মুহাম্মদ  আলী  িজন্নাহেক  পািকস্তানীরা  কােয়েদ  আজম  তথা  শ্েরষ্ঠ  েনতা  বেল
সম্মান  েদখায়  েসিট  আব্দুল  গাফ্ফার  েচৗধুরীর  ভাল  লােগিন।  িতিন  বরং  তােক
হাফ এডুেকেটড ব্যািরস্টার বেল েহয় করার েচষ্টা কেরেছন। িতিন বরং শ্েরষ্ঠ
বলার  েচষ্টা  কেরেছন  েশখ  মুিজবেক।  েশখ  মুিজব  েয  শ্েরষ্ঠ  েসিট  প্রমােনর
জন্য এক পািকস্তানী সাংবািদক বন্ধুর মন্তব্যেক েপশ কেরেছন। িতিন িলেখেছন,
“লন্ডেন এক পািকস্তািন সাংবািদক-বন্ধু আমােক বেলেছন, ‘েতামরা বড় ভাগ্যবান
তাই  েশখ  মুিজেবর  মেতা  েনতা  েপেয়িছেল।  িতিন  সময়  মেতা  বাংলােদশেক
পািকস্তােনর জংিল েফৗিজ শাসন েথেক মুক্ত কের আলাদা স্বাধীন েদশ না করেল
এখন  পািকস্তােনর  পূর্বাংশ  িহেসেব  েতামরাও  একিদেক  তােলবািন  সন্ত্রােস
জর্জিরত এবং অন্যিদেক মার্িকিন ড্েরান হামলার িশকার হেত। েতামরা এখন এই
গ্েরট িলডােরর সামান্য ভুলত্রুিটর যতই সমােলাচনা কর, একথা ভুলেল চলেব না,
িতিন েতামােদর স্বাধীন জািতসত্তা প্রিতষ্ঠা কেরেছন এবং একিট স্বাধীন েনশন
স্েটট উপহার িদেয় েগেছন। পািকস্তােনর সঙ্েগ সহমরেণ েতামােদর েযেত হয়িন।’

আব্দুল গাফ্ফার েচৗধুরীর েয বন্ধুিট েশখ মুিজবেক গ্েরট িলডার বেলেছন েস
ব্যক্িতিট েশখ মুিজব েয বাংলােদশেক তলাহীন িভক্ষার ঝুিল রূেপ িবশ্ব মােঝ
পিরিচত  করেলা  এবং  গণতন্ত্রেক  কবের  পািঠেয়  বাকশাল  প্রিতষ্ঠা  িদল  -েস
িবষয়গুিল  িক  জােনন?  তাছাড়া  মুিজব  বা  আব্দুল  গাফ্ফার  েচৗধুরীর  ন্যায়
পািকস্তােনর  অভ্যন্তের  অসংখ্য  শত্রুর  বসবাস  েদশিটর  জন্ম  েথেকই।  ফেল
পািকস্তান ভাঙ্গেল তােদর ভাল লাগেব েসিটই েতা স্বাভািবক। মুিজেবর ইেমজেক
বড়  করেত  আব্দুল  গাফ্ফার  েচৗধুরী  েতমন  একজনেকই  খাড়া  কেরেছন।   িজন্নাহর
পািকস্তান  আর  যাই  েহাক  তলাহীন  িভক্ষার  ঝুিল  হয়িন।  পািকস্তােন  একদলীয়
বাকশালও প্রিতষ্ঠা পায়িন। েদশবাসীেক রক্িষবািহনীর িনর্মম অত্যাচারও সইেত
হয়িন। এবং েদশিট পিরনত হয়িন ভারেতর েগালাম রাষ্ট্ের। বরং বাংলােদেশর আজ
েয  পৃথক  অস্িতত্ব  েসিটও  েতা  সম্ভব  হেয়েছ  িজন্নাহর  েনতৃত্েব  পািকস্তান
প্রিতষ্ঠার ধারাবািহকতায়।   

 

বাঙালী মুসিলম েচতনায় কােয়েদ আজম

কােয়েদ  আজম  বাঙালী  িছেলন  না।  িকন্তু  তারপরও  তাঁর  প্রশংসায়  বাঙালী  কিব-
সািহত্িযেকরা  যত  কিবতা  িলেখেছন  তা  িক  আব্দুল  গাফ্ফার  েচৗধুিরর  গ্েরট
িলডার মুিজবেক িনেয় েলখা হেয়েছ? ভয়ভীিত েদিখেয় কাউেক িদেয় কিবতা েলখােনা
যায়  না।  কিবতা  েলখার  েস  প্েররণািট  আেস  মেনর  গভীর  েথেক।  আব্দুল  গাফ্ফার
েচৗধুরী তার েলখায় বুঝােত েচেয়েছন, পািকস্তানী আমেল িনছক ঘটা কেরই কােয়েদ



আজেমর জন্ম ও মৃত্যু িদবস পালন করা হেতা, তার সােথ বাঙালীর মেনর েযাগ িছল
না।  তার  মন্তব্যিট  েয  কতটা  অসত্য  েসিট  প্রমােনর  জন্য  বাংলা  সািহত্েয
কােয়েদ  আজমেক  িনেয়  রিচত  অসংখ্য  বাংলা  কিবতা  ও  প্রবন্ধই  িক  যেথষ্ট  নয়?
বাংলা কিবতা েথেক তার িকছু উদাহরণ েদয়া যাক।

অন্য েকউ নন, আব্দুল গাফ্ফার েচৗধুিরেদর স্বপক্ষীয় কিব েখাদ েবগম সুিফয়া
কামাল কােয়েদ আজমেক িনেয় িলেখেছন,

“তসলীম লহ, েহ অমর প্রাণ! কােয়েদ আজম, জািতর িপতা!

মুকুট িবহীন সম্রাট ওেগা! সকল মানব-মেনর িমতা।

অমা-িনশীেথর দুর্গম পেথ আেলােকর দূত! অগ্রনায়ক!

িসপাহসালার! বন্দী জািতের আবার েদখােল মুক্িত-আেলাক।”

                 – (মােহ নও। িডেসম্বর ১৯৫৯)।

অন্য এক কিবতায় িতিন িলেখেছন,

“জািতর পতাকা-তেল একত্িরত সকেল েতামাের

স্মরণ কিরেছ বাের বাের,

েতামার আসন আজও সকেলর হৃদেয়র মােঝ

েতামাের লইয়া ভের আেছ।

যুেগ যুেগ তুিম তব দােনর প্রভায়

িচরঞ্জীব হেয় র’েব আপনারী িদব্িয মিহমায়।

কােয়েদ আজম। তবদান

মহাকাল-বক্ষ ভির রিহেব অম্লান।”

                -(মােহ নও। িডেসম্বর ১৯৫৫)

সুিফয়া কামাল আেরক কিবতায় িলেখেছন,

“েহ িসপাহসালার! তব দৃপ্ত মেনারেথ

ছুটাইয়া টুটাইয়া িজন্দােনর দ্বার



আিনেল প্রদীপ্ত দীপ্িত ঘুচােয় শতাব্দী অন্ধকার

মৃত্যু নািহ েয প্রােণর ক্ষয় নািহ তার েদয়া দােন

লিভ আজাদীর স্বাদ, এজািত-জীবন তাহা জােন

েতামার জনম িদেন, েতামার স্মরণ িদেন

কােয়েদ আজম! তব নাম

েকািট কন্েঠ ধ্বিন ওেঠ, কেহ, লহ েমােদর সালাম।”

                         –(পাক-সমাচার। িডেসম্বর: ১৯৬৩)। 

কােয়েদ আজম স্মরেণ িসকান্দার আবু জাফর িলেখেছন,

“েডােবিন েয রিব, েনেভিন েয আেলা

মুিছেব না েকান কােল,

এই কােল পৃিথবীর ভােল

জ্েযািত-প্রদীপ্ত উজ্বল েসই

সূর্য্েযর প্রিতভাস

েস রিচয়া েগেছ মৃত্যুিবহীন

আপনার ইিতহাস।

েস ছড়ােয় েগেছ মৃত্যুঞ্জয়ী

মহাজীবেনর বীজ,

েস েফাটােয় েগেছ লক্ষ বুেকর

িতিমর সরসী নীের

িচর প্রভােতর আনন্দ সরিসজ।

মৃত্যু ‘অতীত জীবন তাহার

মৃত্যু সাগর তীের



িদগন্তহীন সীমা িবস্তৃত জীবেনর মহােদেশ

যুগ-যুগান্ত েস আিসেব িফির িফের।

বহু মৃত্যুর িদগন্ত হেত েস এেনেছ েকেড়

জীবেনর সম্মান;

ক্ষয় নািহ তার নািহ তার অবসান।

অযুত েমৗন কন্ঠ ভিরয়া নব জীবেনর গান

েফাটা েয বাের বাের

মৃত্যু িক তাের স্তব্ধ কিরেত পাের? 

           -(শােহদ আলী সংকিলত, ১৯৮৯)

আওয়ামী  ঘরানার  বুদ্িধজীবী,  আওয়ামী  লীগ  আমেলর  রাজশাহী  িবশ্বিবদ্যালেয়র
িভিস এবং বাংলা এ্যাকােডমীর সােবক মহাপিরচালক ডঃ মাযহারুল ইসলাম িলেখেছন,

“সহসা আেলার পরশ লাগােলা

প্রােণ প্রােণ এক েচতনা জাগেলা

আধার দুয়ার খুেল েগল সম্মুেখ

েক তুিম েহ নব-পথ-সন্ধানী আেলাকদ্রষ্টা?

েক তুিম নতুন মািটর স্রষ্টা?

…

েয এেনেছ বুক জুেড় আশ্বাস

েয িদেয়েছ সত্তা িনেয় বাঁচবার িবশ্বাস

অগণন মানুেষর হৃদয়-মঞ্িজেল

-েস আমার কােযেদ আজম

আমার তন্ত্রীেত যার ঈমােনর একতার

শৃঙ্খলার উিঠেছ ঝংকার



সুন্দর মধুর মেনারম।” -(শােহদ আলী সংকিলত, ১৯৮৯)

 

ড. মাজহারুল ইসলাম অন্য এক কিবতায় কােয়েদ আজম সম্পর্েক িলেখেছন,

“আঁধােরর গ্লািনভরা জািতর জীবন

েকাথাও িছল না েযন প্রাণ স্পন্দন

মৃত্যু-তুহীন িদন গুেণ গুেণ এখােন ওখােন

শুধু েযন বারবার চিলষ্ণু পেখর প্রান্েত েছদ েটেন আেন

ম্লান পথ হেয় ওেঠ আেরা ঘন ম্লান

আঁধাের িবলীন হেলা মুক্িত-সন্ধান।

তারপর মৃত্যু-জয়ী েস এক ৈসিনক

সৃষ্িটর আনন্দ িনেয় েনেম এেলা আঁধােরর পেথ

েচােখ মুেখ অপূর্ব স্বপন

হােত আঁকা অপরূপ নতুন েদেশর রূপায়ন

এ মািটেত েস এক িবস্ময়,

মৃত বুেক প্রাণ এেলা

মুক্িতর েচতনা এেলা।

প্রাণ যাক তবু েসই স্বপ্ন েহাক জয়

িনর্িবকার ত্যােগর আহবান!

পেথ পেথ রক্েতর আহবান।

  -মািটর ফসল, -(শােহদ আলী সংকিলত,১৯৮৯)

বাংলা  একােডমীর  সােবক  মহাপিরচালক  এবং  ঢাকা  ও  রাজশাহী  িবশ্বিবদ্যালেয়র
অধ্যাপক জনাব আবু েহনা েমাস্তাফা কামাল কােয়েদ আজেমর সম্মােন িলেখেছন,

“প্রদীপ্ত েচােখ আবার আকাশেক েদখলাম



পড়লাম এক উজ্বল ইিতহাসঃ

েস ইিতহােসর পাতায় পাতায় একিট েসানালী নাম…

আবার আমরা আমরা েচাখ তুেল তাই েদখলাম এ আকাশ।

েতামােক েজেনিছ আকােশর েচেয় বড়—

সাগেরর েচেয় অেনক মহত্তর—

েকননা ক্লান্ত েচােখর পাতায় নতুন আেলার ঝড়

তুিম এেন িদেল । নতুন েজায়ার ছুঁেয় েগল বন্দর।

        -(মােহ নওঃ িডেসম্বর ১৯৫৩)     

কােয়েদ আজেমর মৃত্যুেত ৈসয়দ আলী আহসান িলেখেছন,

“অনুর্বর প্রহের আমার-প্রাণ িদেল সুর িদেল তুিম,

আমার মৃত্িতকালদ্ধ ফসেলর িভত্িতভূিম তুিম।

প্রিতকূল প্রহেরর প্রবঞ্চনা িফের েগল অসীম কুন্ঠায়,

আসলাম দীপ্ত পেথ খরতর সূর্েযর আশায়।

তুিম েস সূর্েযর িদন,তুিম তার আরম্েভর প্রভা,

সবুেজর সমােরাহ জীবেনর দগ্ধ িদন

প্রােণর বহ্িনব েমােহ েজেগ উেঠ নতুন সঙ্গীেত-

অপূর্ণ জীবন আজ পিরপূর্ণ হেলা বন্ধু েতামার ইঙ্িগেত।

…

মানব কন্েঠ েয সুর জাগােল তুিম,

েস সুের এবার তুেল কল্েলাল আমার জন্মভূিম।

নয়া সড়ক (বার্িষকী), (সংকলেন শােহদ আলী, ১৯৮৯)।

 



িবপদ জ্ঞােনর ৈদন্যতায়

মানুষ  েয  েদেশ  বা  েয  পিরেবেশ  বসবাস  কের  েসখােন  বসবাসকাির  শত্রুিমত্র,
উপকাির-অনুপকািরেক  জানেত  হয়।  জানেত  হয়  েকানিট  িবষাক্ত  শাপ,  েকানিট
ক্ষিতকর  কীট-পতঙ্গ,  েকাথায়  বােঘর  বাস,  েক  দুর্বৃত্ত,  এবং  েকাথায়  েচার-
ডাকাতেদর  পাড়া  -েসগুেলাও।  েসগুিলেক  িচনেত  মহল্লায়  আেলাও  জ্বালােত  হয়।
েতমিন জানেত হয় জাতীয় জীবেন েক প্রকৃত শত্রু ও েক প্রকৃত িমত্র। বাংলার
মানুষ এক কােলর মশার কামেড় লােখ লােখ প্রাণ হািরেয়েছ। তারা জানেতাই না েয
েস  মশার  রক্েত  বসবাস  কের  ম্যােলিরয়ার  ঘাতক  জীবানু।  েতমিন  প্রিত  েদেশ  ও
মহােদেশ  বহু  আগ্রাসী  সাম্রাজ্যবাদী  ব্যক্িতবর্গ  েযমন  আেছ,  েতমন  আেছ
িনষ্ঠুর লুেটরাও। েতমিন আেছ িবেদশী শত্রুর অর্েথ প্রিতপািলত হাজার হাজার
েদশীশত্রুও। নমরুদ ও িফরাউেনর মত স্ৈবরাচাির শাসকেদর উপস্িথিত েতা প্রিত
যুেগই। মীর জাফর শুধু ১৯৫৭ সােলই আেসিন। তাই মুসিলম হওয়ার দায়বদ্ধতা শুধু
মহান  আল্লাহতায়ালা  ও  তাঁর  মহান  রাসূলেক  েচনা  নয়।  তাঁেক  যুেগর  নমরুদ,
িফরাউন ও মীর জাফরেদরও িচনেত হয়। তাই শধু ১৯৭১ এর ইিতহাস জানেল হয় না,
১২০২, ১৭৫৭, ১৮৫৭, ১৯৪৭’েয়র ইিতহাসও জানেত হয়।

তাই শুধু পাঠ্য বইেয়র ইিতহাস পড়েলও চেল না। পাঠ্যপুস্তেকর বাইেরও খুঁজেত
হয়  ইিতহােসর  জ্ঞান।  কারণ  পাঠ্যপুস্তেকর  ইিতহাসিট  েলেখ  িবজয়ী  পক্ষ।  ফেল
পরািজতগণ  যত  ভাল  মানুষই  েহাক  না  েকন,  তােদর  প্রিত  েস  ইিতহােস  প্রচণ্ড
অিবচার  করা  হয়।  তােদর  িবরুদ্েধ  আেরািপত  হয়  বহু  িমথ্যা  অিভেযাগ।  েস
অিভেযােগর  িবরুদ্েধ  জবাব  েদয়ার  সুেযাগও  েদয়া  হয়না।  তাই  পাঠ্য  পুস্তেকর
ইিতহােস ১৭৫৭ সােলর িবজয়ী পক্ষ ইংেরজরা প্রশংিসত। তােদর প্রশংসায় েয শুধু
ইংেরজ ঐিতহািসেকরা িলেখেছ তা নয়, িবস্তর েলেখেছ ইংেরজ স্বার্েথর েসবাদাস
বহু  বাঙালীও।  এমনিক  রবীন্দ্রনাথ  নাথও  ইংেরজ  সম্রােটর  প্রশংসায়  কিবতা
িলেখেছন।  েস  সােথ  চিরত্র  হনন  করা  হেয়েছ  িসরাজুদ্েদৗলার।  তাঁেক  মদ্যপ  ও
জ্িবনাকাির  বানােনা  হেয়েছ।  অন্ধকার  কূেপর  হতাকািরও  বানােনা  হেয়েছ।  েতমন
চিরত্রহনন হেয়েছ ১৮৫৭ সােলর েমাজািহদেদর। একই ভােব চিরত্র হনন করা হেয়েছ
একাত্তেরর ইিতহােসও। েস ইিতহােস িভেলন রূেপ খাড়া করা হয়েছ তােদরেক -যারা
খাড়া হেয়িছল ভারতীয় আগ্রাসেনর িবরুদ্েধ।   

পদার্থ,  রসায়ন,  িচিকৎসা  ও  কািরগির  জ্ঞােন  অনগ্রসরতার  কারেণ  েকান  েদশই
ধ্বংস  হয়  না।  ধ্বংস  হয়  দর্শন  ও  ইিতহাস-জ্ঞােন  অনগ্রসরতার  কারেণ।  কারণ,
অনগ্রসরতার কারেণ েলাপ পায় সত্যেক িমথ্যা েথেক আলাদা করার বুদ্িধবৃত্িতক
বল। তখন দুর্বৃত্তরা েদেশর িপতা, েনতা ও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুেযাগ পায়।
মুসিলমগণ  যখন  মানব  ইিতহােসর  শ্েরষ্ঠতম  সভ্যতার  জন্ম  িদল  তখন  পদার্থ,
রাসায়িনক বা কািরগির ক্েষত্ের েয িবশাল িবপ্লব এেসিছল -তা নয়। রাস্তাঘাট,
কলকারখানা  েয  িবপুল  ভােব  গেড়  উিঠিছল  তাও  নয়।  েসিট  সম্ভব  হেয়িছল  ধর্ম,



দর্শন ও ইিতহােসর জ্ঞােন গভীরতার কারেণ। তখন িবপ্লব এেসিছল েকার’আন বুঝায়
এবং  েস  অনুযায়ী  আমল  করায়।  িবপ্লব  এেসিছল  জীবন  ও  জগত  িনেয়  ভাবনার
ক্েষত্ের।  িবপ্লব  এেসিছল  মূল্যেবাধ  ও  দািয়ত্বেবােধ।  িবপ্লব  এেসিছল
মানুেষর  বাঁচার  লক্ষ্য  এবং  পদ্ধিতেত।  েস  িবপ্লেবর  ফেল  িবপ্লব  এেসিছল
উন্নত মানব রূেপ েবেড় উঠায়। ফেল মানুষ তখন মহামানব রূেপ েবেড় উেঠিছল। আর
েয রাষ্ট্ের মহামানেবর সংখ্যা বােড় েস রাষ্ট্র েয মহান-সভ্যতার জন্ম েদয়
-েসিটই েতা স্বাভািবক।

বাংলােদেশর আজেকর িবপর্যয় ও ব্যর্থতার কারণ, েদেশ রাস্তা ঘাট, কলকারখানা
ও  ক্েষতখামােরর  কমিত  ততটা  নয়  যতটা  ৈদনত্য  জ্ঞানচর্চার  ক্েষত্ের।  িবেশষ
কের  জ্ঞােনর  সর্বশ্রষ্ঠ  উৎস  েকার’আন  চর্চার  ক্েষত্ের।  এবং  তার  কারণ,
েদশিটর  বুদ্িধবৃত্িতর  অঙ্গণ  দখেল  েগেছ  আব্দুল  গাফ্ফার  েচৗধুরীর  ন্যায়
িমথ্যােসবী  ও  ভারতেসবী  বুদ্িধজীবীেদর  হােত।  আর  এেত  েদশ  িছনতাই  তেব
দুর্বৃত্তেদর হােত -েসিটই িক স্বাভািবক নয়? ১ম সংস্করণ, েসপ্টম্বর ২০১১;
২য় সংস্করণ, ০৩/১২/২০২০।

বাংলা  সািহত্েয  িহন্দু
সাম্প্রদািয়কতা ও নাশকতা
িফেরাজ মাহবুব কামাল

হািতয়ার সাংস্কৃিতক যুদ্েধর

সমগ্র  ভারত  মােঝ  ইসলােমর  প্রসার  সবেচেয়  দ্রুত  ঘেটিছল  বাংলায়।  এরই  ফল
হেলা,  িবশ্েবর  আর  েকান  েদেশ  এেতা  ক্ষুদ্র  েভৗগিলক  সীমানার  মধ্েয  এেতা
মুসিলেমর বসবাস নাই যা বাস কের বাংলায়। তেব ইসলােমর প্রসার েরােধ ইসলােমর
শত্রুরা েকান কােলই বেস থােকিন। েযমন আজ নয়, েতমিন অতীেতও িছল না। অতীেত
মুসিলমেদর  িবজয়  েরােধ  তােদর  সামিরক  সামর্থ্য  িছল  না,  তেব  সামর্থ্য  িছল
ভাষা  ও  সািহত্েযর  অঙ্গেণ।  ভাষা  ও  সািহত্য  পিরণত  হয়  ইসলােম  িবরুদ্েধ
সাংস্কৃিতক  যুদ্েধর  হািতয়াের।  ইসলােমর  যখন  দ্রুত  প্রসার  ঘটিছল  তখন  েস
প্রসার েঠকােত ময়দােন নােম শ্রী ৈচতন্য েদব ও তাঁর সাথীরা ৈবষ্ণব পদাবলী
িনেয়।  গীর্জায়  ভক্িতমূলক  গােনর  মধ্েয  েবঁেচ  আেছ  খৃষ্টান  ধর্ম।  েতমিন
ভক্িতমূলক ৈবষ্ণব গােনর মধ্েয িহন্দু ধর্মও েযন নতুন প্রাণ পায়। ৈবষ্ণব

https://www.drfirozmahboobkamal.com/blog/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a7%81-%e0%a6%b8%e0%a6%be/
https://www.drfirozmahboobkamal.com/blog/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be-%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87-%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a7%81-%e0%a6%b8%e0%a6%be/


সন্যাসীরা তােদর ভাববাদী গান িনেয় বাংলার গ্রােম গ্রােম ঘুের েবড়ােতা, আর
তােদর িঘের জমা হত গ্রােমর িহন্দু নর-নারীরা। গােনর মােঝ তারা ধর্ম খুঁেজ
পায়।  শ্রী  ৈচতন্য  েদব  ও  তার  িশষ্যরা  এ  ভােব  আিবর্ভূত  হেয়িছল  এক  সংগিঠত
শক্িত  রূেপ,  িহন্দু  ধর্েমর  অনুসািরেদর   মেন  েযাগ  করিছল  এক  নতুন
আধ্যাত্মীকতা। েকাথাও েকাথাও তারা মুসিলম শাসেনর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহও গেড়
েতােল।  তােদর  কারেণই  স্িতিমত  হেয়  যায়  বাংলায়  ইসলােমর  প্রসার,  যা
পরবর্তীেত দারুন ভােব প্রভািবত কের বাংলার পরবর্তী মানিচত্র ও রাজনীিত।
বলা  যায়,  ৈবষ্ণব  সািহত্িযর  ফেলই  বাংলার  পশ্িচম  অংেশর  জনগেণর  অিধকাংশই
িহন্দু েথেক েগেছ। ফেল ধর্মীয় ভােব বাংলা িবভক্ত েথেক েগেছ েসিদন েথেকই।
বাংলার  ভূেগােলর  সবেচেয়  দুর্বলতা  এই  ধর্মীয়  এবং  েভৗগিলক  িবভক্িত।  ফেল
আরব,  ইরান,  তুরস্ক,  আফগািনস্তান  েযরূপ  মুসলমানেদর  অখণ্ড  মানিচত্র  রূেপ
গেড় উেঠ, িনর্মাণ কের শক্িতশালী ইসলামী রাষ্ট্র -েসিট িবভক্ত বাংলােদেশ
সম্ভব  হয়িন।  এভােবই  রিহত  হেয়  যায়  িবশ্েবর  মানিচত্ের  একিট  মুসিলম
শক্িতশালী  রাষ্ট্র  রূেপ  বাংলােদেশর  উত্থান।  কারণ  শক্িতশালী  রাষ্ট্েরর
িনর্মােণ শুধু জনশক্িতই জরুরী নয়, অপিরহার্য হল বৃহৎ ভূেগােলর বল।     

তেব  বাংলােদেশর  মুসিলমেদর  িবপদ  শুধু  শ্রী  ৈচতন্য  ও  তাঁর  আমেলর  ৈবষ্ণব
পদাবলী নয়। বাংলা সািহত্যেক িঘের নানা প্রকল্প কাজ করেছ মুসিলমেদর েচতনা
িবনােশ।  বাংলার  মুসিলমেদর  বড়  ব্যর্থতা  হেলা  বাংলা  ভাষােক  েযমন  তারা
িশক্ষা,  সংস্কৃিত  ও  ধর্েমর  ভাষা  রূেপ  যথার্থ  ভােগ  গেড়  তুলেত  পািরিন,
েতমিন বাড়ােত পািরিন আরবী, ফার্সী বা উর্দুর ন্যায় অন্যান্য সমৃদ্ধ ভাষা
েথেক িশক্ষা লােভর সামর্থ্য। মানুষ তার েদেহর পুষ্িট বাড়ােত নানা হােটর
নানা  েদাকান  েথেক  নানা  েদেশর  খাদ্য  ক্রয়  কের।  েতমিন  মেনর  বা  ঈমােনর
পুষ্িটবাড়ােত  নানা  ভাষার  নানা  বই  পড়েত  হয়।  মুসিলম  শাসনামেল,  এমন  িক
ঔপিনেবিশক  ব্িরিটশ  শাসনামেলও  আেলম-উলামা  বা  িশক্িষত  বাঙালী  মুসিলমেদর
কােছ িশক্ষা,সংস্কৃিত ও ধর্েমর ভাষা িছল আরবী, ফার্িস বা উর্দু। িকন্তু
আরবী, ফারসী ও উর্দুর সােথ সম্পর্ক িছন্ন হেয়েছ অেনক আেগই। ফেল িদন িদন
অপুষ্িট  েবেড়েছ  বাঙালী  মুসিলেমর  েচতনায়।  অবস্থা  িদন  িদন  আেরা  ভয়ানক
হচ্েছ। শতবছর আেগও একজন বাঙালী মুসিলেমর পক্েষ েসক্যুলার বা জাতীয়তাবাদী
হওয়া অসম্ভব িছল। মুর্িতপূজার ন্যায় েসিটেক কুফরী বা হারাম মেন করত। েস
সময় আেলম বা িশক্িষত বাঙালী মুসিলম মাত্রই িছল প্যান-ইসলামী। তখন তােদর
কােছ  পাঞ্জাবী,  পাঠান,  িসন্িধ,  িবহারী,  গুজরাতী  ও  অন্যান্য  অবাঙালী
মুসিলমগণ শত্রু মেন হয়িন, বরং তােদরেক তারা ভাই রূেপ গ্রহণ কেরেছ। তােদর
সােথ কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় রাজৈনিতক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃিতক আন্েদালেন েনেমেছ।
১৯৪৭  সােল  িহন্দু  ও  ব্িরিটশেদর  প্রবল  বাধার  মুেখ  পািকস্তান  প্রিতষ্ঠা
েপেয়িছল  েতা  েতমিন  এক  প্েরক্ষাপেট।  অথচ  আজ  েসিট  কল্পনা  করাও  অসম্ভব।
ভাষার  নােম  সবেচেয়  বড়  নাশকতািট  ঘেটেছ  তাই  েচতনার  ভূিমেত।  মাত্র  ৫০  বছর



আেগও একজন বাঙালী মুসিলেমর পক্েষ েগরুয়া ধুিত পের মঙ্গল প্রদীপ হােত িনেয়
িমিছল করা অিচন্তনীয় িছল। অসম্ভব িছল থার্িট ফাস্ট নাইট বা ভ্যােলন্টাইন
িদবস  পালেন  রাস্তায়  নামা।  অসম্ভব  িছল  একজন  পল্িলর  বধুর  পক্েষ  রাস্তায়
দাঁিড়েয় গাছ পাহাড়া েদয়া বা সূদ খাওয়া। িকন্তু এমন গর্িহত তথা হারাম কর্ম
এখন অহরহ হচ্েছ। বরং এসবই পিরণত করা হচ্েছ বাংলােদশীেদর সংস্কৃিতেত। 

                                                            

ৈদন্যতািট জ্ঞােনর

িশক্ষাহীন,  জ্ঞানহীন  ও  িচন্তাভাবনাহীন  মানুেষর  পক্েষও  সুস্থ্য  েদহ  িনেয়
শত বছর বাঁচা সম্ভব, িকন্তু েসরূপ শূণ্যতা িনেয় মুসিলম রূেপ একিদন বাঁচাও
সম্ভব নয়। এমন জ্ঞানহীন মানুেষর পক্েষ মুসিলম হওয়াই অসম্ভব। েসিট েয কতটা
অসম্ভব  েসিটই  সুস্পষ্ট  কেরেছন  মহান  আল্লাহতায়ালা  িনেজ।  েসিট  পিবত্র
েকার’আেন তাঁর িনেজর েঘাষণায়, “ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহা িমন ইবািদিহল ওলামা”
অর্থঃ  একমাত্র  জ্ঞানবান  ব্যক্িতগণই  আমােক  ভয়  কের।  অর্থাৎ  একমাত্র
জ্ঞানবান  মানুষগণই  প্রকৃত  মুসিলম  হয়।  ফেল  মুসিলম  হওয়ার  জন্য  জ্ঞানবান
হওয়ািট  অপিরহার্য।  তাই  নামায  েরাযার  পূর্েব  ফরয  করা  হেয়েছ  জ্ঞানার্জন,
এবং  েসিট  প্রিতিট  মুসলমান  নর-নারী  উপর।  পিবত্র  েকার’আেনর  প্রথম  শব্দিট
তাই  নামায-েরাযা,  হজ্ব-যাকাত  নয়  বরং  ‘ইকরা’  অর্থ  ‘পড়’।  তাই  েযখােনই
মুসিলম সমাজ বা রাষ্ট্েরর পত্তন ঘটেব েসখােন শুধু কৃিষ, িশল্প ও ব্যাবসা-
বািণজ্যই গেড় উঠেব না, গেড় উঠেব জ্ঞান-িবজ্ঞানও। তাই মুসিলম সমােজ শুধু
মসিজদই গেড় উেঠ না, গেড় উেঠ িবদ্যালয়, িবশ্বিবদ্যালয়, লাইব্েররী। গেড় উেঠ
সৃষ্িটশীল সািহত্য, সমৃদ্ধ হয় ভাষা। তখন িবদ্যাদােনর েস ফরয কাজিট শুধু
িবদ্যালেয়  চেল  না,  লাগাতর  চেল  িবদ্যালেয়র  বাইেরও।  মসিজদ-মাদ্রাসার
পাশাপািশ  িবদ্যালেয়  পিরণত  হয়  প্রিতিট  গৃহও।  িকন্তু  বাঙালী  মুসিলমেদর
ক্েষত্ের েতমনিট ঘেটিন। এক্েষত্ের বাংলাভাষার ৈদন্যতািট িবশাল। বালাভাষী
মুসিলমেদর  সংখ্যা  ইরানী  ও  তুর্কীেদর  েচেয়  েবশী।  সংখ্যায়  আরব,
ইন্েদােনিশয়ান  ও  পািকস্তানী  মুসিলমেদর  পরই  তােদর  অবস্থান।  িকন্তু
বাংলােদেশ ইসলােমর প্রচার বাড়েলও বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞােনর চর্চা েতমন
বােড়িন। অথচ সািহত্য ও জ্ঞােনর রাজ্েয িবপ্লব না এেল িক রাজৈনিতক শক্িত
বােড়? িনর্িমত হয় িক সভ্যতা?

বাঙালী মুসিলমেদর সািহত্য-সংকট আজেকর নয়, শুরু েথেকই। মুসিলম শাসেনর আেগ
বাংলার  শাসক  িছল  েসন  রাজবংশ।  তােদর  আগমন  ঘেটিছল  ভারেতর  কর্ণাটক  েথেক।
বাংলা ভাষার চর্চা িনেয় তােদর েকান মাথা ব্যাথা িছল না। বরং বাংলা ভাষা
িছল  তােদর  ঘৃনার  িশকার।  িহন্দু  ব্রাহ্মণগণ  এ  ভাষােক  এক  সময়  পক্িষভাষা
বলত।  ফেল  তােদর  আমেল  বাংলা  সািহত্েয  েকান  উন্নয়ন  ঘেটিন।  বাংলােদেশর



স্বাধীন সুলতােনরা প্রথম শুরু কের বাংলা ভাষার পিরচর্যা। তেব েসিট যতটা
না  িছল  ধর্মীয়  ও  সাংস্কৃিতক  প্রেয়াজেন,  তার  েচেয়  েবশী  িছল  রাজৈনিতক
প্রেয়াজেন।  তােদর  লক্ষ্য  িছল,  বাংলােদশসহ  ভারেতর  পূর্ব  ভােগ  িদল্িলর
প্রভাব  মূক্ত  স্বাধীন  রাষ্ট্েরর  িনর্মাণ।  শাসকগণ  িনেজরা  িছেলন  অবাঙালী,
তােদর পিরবাের ভাষা িছল ফার্সী। রাষ্ট্র পিরচালনা ভাষাও িছল ফার্সী। েস
সময় িদল্িলর শাসকগণ িছল মুসিলম, তােদর ভাষাও িছল ফার্সী। ফেল িদল্িল েথেক
পৃথক  ভূেগােলর  িনর্মােণর  স্বার্েথ  প্রজােদর  মােঝ  একিট  পৃথক  ভাষািভত্িতক
েদয়াল খাড়া করােক তারা জরুরী মেন কের। তােদর কােছ রাজৈনিতক প্রেয়াজনিট বড়
হওয়ার  কারেণ  গুরুত্ব  হারায়  মুসিলমেদর  সাংস্কৃিতক  ও  ধর্মীয়  প্রেয়াজেন
আরবী, ফার্সী বা বাংলা ভাষার উন্নয়ন। অথচ সাংস্কৃিতক ও ধর্মীয় প্রেয়াজনিট
গুরুত্ব েপেল কেয়ক শত বছেরর মুসিলম শাসেন অন্ততঃ বাংলা ভাষায় িকছু ধর্মীয়
পুস্তক  রচনা  বা  অনুবােদর  ব্যবস্থা  েনয়া  হত।  িকন্তু  েসিট  হয়িন।  বরং  েস
লক্েষ যা িকছু হেয়েছ তা েবসরকাির ভােব। এবং অিত সীিমত ভােব।     ভা    

                                           

িহন্দু সাম্প্রদািয়কতা ও মুসিলম িবদ্েবষ

 লক্ষণীয়  হল,  মুসিলমগণ  যখন  বাংলা  ভাষােক  িনেজেদর  ধর্ম,  সংস্কৃিত  ও
িশক্ষার  ভাষা  রূেপ  গেড়  তুলেত  ব্যর্থ  হচ্িছল  তখন  িহন্দুরা  অনুধাবন  কের
ভাষার গুরুত্ব। িবেশষ কের দ্রুত-প্রসারমান ইসলােমর প্রিতেরােধ। এ ভাষােক
তারা একিদেক েযমন গেড় েতােল িনেজেদর ধর্ম ও সংস্কৃিতর ভাষা রূেপ, েতমিন
ব্যবহার  কের  প্রিতেবশী  মুসিলমেদর  ইসলামী  েচতনা  িবনােশর  লক্ষ্েয।
িহন্দুেদর  রিচত  সািহত্েযর  মাধ্যেম  বাংলার  িহন্দুেদর  মােঝ  েয  েরেনসাঁর
সূত্রপাত  হয়  তা  আেদৗ  েসক্যুলার  িছল  না।  বরং  তােত  িছল  প্রচণ্ড
সাম্প্রদািয়ক  ও  মুসিলম  িবদ্েবষী  চিরত্র।  ঈশ্বরচন্দ্র  িবদ্যাসাগর,
বঙ্িকমচন্দ্র,  ঈশ্বরচন্দ্র  গুপ্ত,  েহমচন্দ্র,  নবীনচন্দ্র,
দ্িবেজন্দ্রলাল,  দ্বীনবন্ধু  িমত্র,  রবীন্দনাথ  ও  শরৎচন্দ্েরর  মত  েযসব
ব্যক্িতবর্গ  েস  েরনাসাঁ  আন্েদালেনর  েনতা  িছেলন  -তারা  িছেলন  মেন  প্রােণ
িহন্দু। তারা িহন্দুেদর জাগরণ বা েরেনসাঁেক েদখেতন িহন্দু রূেপ েবেড় উঠার
মধ্য িদেয়। িহন্দুত্েবর বাইের েকান আন্েদালনেক তারা িহন্দুর জাগরণ রূেপ
েদখেতন  না।  তাছাড়া  তারা  েসিটেক  েদখেতন  অখণ্ড  ভারেত  বাঙালী  িহন্দুেদর
একীভূত হওয়ার মধ্য িদেয়। েস আমেলই আেস বাংলা সািহত্েযর আধুিনক যুগ। বাংলা
সািহত্েয  আেস  তখন  নতুন  েজায়ার।  িহন্দুেদর  এ  জাগরেণ  ঔপিনেবিশক  ব্িরিটশ
শাসকেদর  সহায়তাও  কম  গুরুত্বপূর্ণ  িছল  না।  ব্িরিটশ  শাসেনর  শুরু  েথেক
উনিবংশ  শতাব্দীর  প্রথম  িদক  পর্যন্ত  ভারেতর  রাষ্ট্র  ভাষা  িছল  ফারসী।
িকন্তু  েসিট  উচ্েছদ  কের  ইংেরজীর  প্রচলন  করা  হয়।  আর  এেত  সরকাির  খাতায়
রাতারািত িনরক্ষের পিরণত হয় আরবী-ফারসী ভাষায় িশক্িষত মুসিলমগণ। অপর িদেক



িহন্দুগণ  ইংেরজী  িশেখ  ইংেরজ  শাসেনর  দক্ষ  কলােবরটের  পিরণত  হয়।  এবং  লাভ
করেত  থােক  নানারূপ  সরকাির  সুেযাগ  সুিবধাও।  বঙ্িকম  চন্দ্র  িছেলন  তােদরই
একজন।  ইংেরজী  সািহত্েযর  ধাঁেচ  তারাই  বাংলা  সািহত্েয  পদ্য  ও  গদ্য  রচনা
শুরু কেরন।

আর বাংলা সািহত্েযর িহন্দু-েরনাসাঁর বাণীিট প্রবল ভােব ফুেঠ উেঠ বাঙালী
িহন্দুেদর  রাজনীিতেতও।  িহন্দু  েরেনসাঁ  আন্েদালেনর  েনতােদর  হােতই  তখন
ভারতীয় কংগ্েরেসর েনতৃত্ব। ভারতীয় কংগ্েরস িনেজেক অসাম্প্রদািয়ক সংগঠেনর
দাবী করেলও েসিট েয কতটা েধাকাবাজী িছল, েসিটও েসিদন েগাপন থােকিন। তখন
কংগ্েরেসর  েনতা  িছেলন  স্যার  সুেরন্দ্রনাথ  বন্েদাপাধ্যায়।  ১৮৯৫  সােলর  ২৯
েশ  িডেসম্বর  িতিন  পুনায়  আমন্ত্িরত  হন  িশবাজী  স্মৃিতসভায়।  িতিন  তাঁর
বক্তৃতায়  বেলন,  “মেহাদয়গণ,  এখােন  এই  ছিবর  সামেন  দাঁিড়েয়  (েদয়ােল
টাঙ্গােনা  িশবাজী  ছিব  েদিখেয়)  আমরা  িক  তাঁর  জীবন  েথেক  অনুপ্েররণা  লাভ
করেত পাির না? এই আন্েদালেনর প্রিত আমার উষ্ণতম সমর্থন ও সহানুভুিত আেছ।
সমগ্র  ভারেতর  সহানুভুিত  আেছ।  আিম  জািন  িশবাজী  বার  বার  বঙ্গেদেশ  হামলা
কেরিছেলন, তাঁর বািহনী আমােদর সম্পদ লুট কেরেছ, আমােদর মন্িদর ও গৃহেদবতা
ধ্বংস  কেরেছ।  িকন্তু  সঙ্েগ  সঙ্েগ  স্মরণ  করিছ  েয,  ইংেরজেদর  সভ্যতা  সূচক
শাসেন আমরা এখন অখণ্ড ভারেত পিরণত হেয়িছ। একজন বাঙ্গালী িহসােব িশবাজীর
পিবত্র স্মৃিতর প্রিত আিম গভীর শ্রদ্ধা িনেবদন করিছ।” –(সুত্র: স্িপেচস
বাই  িদ  অনােরবল  বাবু  সুেরন্দ্রনাথ  বঙ্েগাপাধ্যায়,  পঞ্চম  খন্ড,  এস  েক
লািহড়ী এন্ড েকাং, েকালকাতা, ১৮৯৬, ৮৬ পৃঃ)।

রবীন্দ্রনােথর  েচতনাও  এক্েষত্ের  িভন্নতর  িছল  না।  িশবাজী  উৎসব  সম্পর্েক
িগিররাজা শঙ্কর রায় েচৗধুরী িলেখেছন,“িতলক প্রবর্িতত িশবাজী উৎসেব কিবতা,
গল্প-উপন্যাস,  গান  ও  নাটেক  েস  েচতনারই  নানা  ভােব  প্রকাশ  ঘেট।  তরঙ্গ
বাংলােদেশও  আিসয়া  লািগয়ািছল।  সখারাম  গেণশ  েদউস্কর  সম্ভবত  ১৯০২  সােল
মারাঠার এই বীরপুজা বাংলােদেশ প্রবর্িতত কেরন। তদবিধ মহাসমােরােহ কেয়কবার
কিলকাতা  ও  মফস্বেল  িশবাজী  উৎসেবর  সাম্বাৎসিরক  অিধেবশন  হইয়ািছল।
রবীন্দ্রনাথ,  িবিপনচন্দ্র  প্রভৃিত  সকেলই  এই  উৎসেব  েযাগদান  কিরয়ািছেলন।
রবীন্দ্রনােথর  িশবাজী  উৎসব  সম্বন্েধ  কিবতািট  বাংলা  সািহত্েয  অমর
হইয়ােছ।(সূত্রঃ  িগিররাজা  শঙ্কর  রায়  েচৗধুরী,  শ্রী  অরিবন্দু  ও  বাংলার
স্বেদশী যুগ, নবভারত পাবিলশার্স, েকালকাতা, পৃঃ ২৭৩)।

বাংলা সািহত্েযর প্রধানতম এবং সবেচেয় জনপ্িরয় সািহত্িযক হেলন রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুর।  তার  সািহত্েযর  েযিট  প্রবলতম  িদক  েসিট  তাঁর  আধুিনক  িহন্দু  মানস।
িহন্দু  েরেনসােকঁ  িতিনই  শীর্েষ  েপৗেছ  েদন।  তাই  আধুিনক  বাংলা  সািহত্েযর
চিরত্রিট বুঝেত হেল বুঝেত হেব রবীন্দ্র-মানসেক। িকন্তু িক েস রবীন্দ্র-
মানস  বা  রবীন্দ্র  েচতনা?  েস  রবীন্দ্র-েচতনার  পিরচয়  তুেল  ধেরেছন  আবুল



মনসুর  আহমদ,  িযিন  িনেজও  িছেলন  একজন  েসক্যুলার  েচতনার  মানুষ।
িলেখেছন,“হাজার  বছর  মুসলমানরা  িহন্দুর  সােথ  একেদেশ  একত্ের  বাস  কিরয়ােছ।
িহন্দুেদর রাজা িহেসেবও, প্রজা িহেসেবও। িকন্তু েকানও অবস্থােতই িহন্দু-
মুসলমােন সামািজক ঐক্য হয় নাই। হয় নাই এই জন্য েয, িহন্দুরা চািহত ‘আর্য-
অনার্য, শক, হুন’ েযভােব ‘মহাভারেতর সাগর তীের’ লীন হইয়ািছল মুসলমােনরাও
েতমিন  মহান  িহন্দু  সমােজ  লীন  হইয়া  যাউক।  তােদর  শুধু  ভারতীয়  মুসলমান
থািকেল  চিলেব  না,  িহন্দু  মুসলমান’  হইেত  হইেব।  এটা  শুধু  কংগ্েরসী  বা
িহন্দু সভার জনতার মত িছল না, িবশ্বকিব রবীন্দ্রনােথর মত িছল। -(সুত্রঃ
আবুল  মনসুর  আহমদ,  আমার  েদখা  রাজনীিতর  পঞ্চাশ  বছর,  পৃষ্ঠা  ১৫৮-১৫৯।
রবীন্দ্রনােথর  জিমদারী  িছল  কুষ্িটয়া  েজলার  িশলাইদেহ।  এলাকার  অিধকাংশ
রায়তই িছল মুসিলম। িতিন েসখােন গরু েকারবানী িনিষদ্ধ কেরিছেলন, অথচ েদবী
কাত্যায়নীর  পুজা  উপলক্েষ  পনর  িদনব্যাপী  লািঠ  েখলা  ও  যাত্রািভনেয়র
ব্যবস্থা কেরিছেলন। এই পুজার ব্যয়ভার িহন্দু-মুসলমান সব প্রজােক বহন করেত
হেতা।  পনর  িদনব্যাপী  এই  মেহাৎসব  অনুষ্ঠােন  েয  বাড়িত  খরচ  হেতা,  েস  জন্য
িতিন একতরফাভােব খাজনা বািড়েয় িদেয়িছেলন। অধ্যাপক ড. মযহারুল ইসলােমর মত
েসক্যুলার  বুদ্িধজীবী  িলেখেছন,  “শান্িত  িনেকতেন  রবীন্দ্রনাথ  েপৗষ  েমলার
প্রবর্তন কেরন ১৮৯৪ সােলর িডেসম্বের। তারই অনুসরেণ িশলাইদেহ স্থানীয় েদবী
কাত্যায়নীর পুজা উপলক্েষ ১৯০২ সােল ১৫ িদন ব্যাপী স্বেদশী েমলা প্রবর্তন
কেরন েযখােন লািঠ েখলা ও যাত্রািভনয় প্রাধান্য পায়। এই েমলােত রাখীবন্ধন
ব্যবস্থাও  চালু  করা  হয়।  স্বেদশী  এবং  বাগ্মী  কািলেমাহন  েঘাষেক  কিব  কােছ
িনেয়  আেসন  এই  স্বেদশী  েমলা  উপলক্েষ।  কিবগুরুর  িনর্েদেশ  িতিন  সর্বক্ষণ
গ্রােম গ্রােম ঘুের শত শত যুবকেক স্বেদশী মন্ত্ের দীক্িষত কেরন। -(সুত্রঃ
মাযহারুল  ইসলাম,  কর্মেযাগী  রবীন্দ্রনাথঃ  ৈদিনক  ইত্েতফাক,  ঢাকা,
বৃহস্পিতবার ২রা ৈজষ্ঠ, ১৩৯৭।

 

হািতয়ার ইসলামী েচতনা িবনােশর

ইসলামী েচতনা িবনােশর উপকরণ বাংলা সািহত্েয প্রচুর। সািহত্য কাউেক গলায়
ফাঁস িদেয় হত্যা কের না। বরং ধীের ধীের হত্যা কের তার েচতনােক। আর বাংলায়
িনহত  হচ্েছ  বাঙালী  মুসিলমেদর  ইসলামী  েচতনা।  এবং  েসিট  চলেছ  বহু  শত  বছর
ধের।  েস  েচতনা  িবনাশী  প্রকল্েপর  িকছু  উদাহরণ  েদয়া  যাক।  েমাহম্মদ
কিবরউদ্দীন সরকার বহু বছর আেগ বাংলার পাঠ্য পুস্তক িনেয় তৎকালীন ‘বাসনা’
পত্িরকায়  (২য়  সংখ্যা,  ৈজষ্ঠ,  ১৩১৬)  িলেখিছেলন,  “আজকাল  িবদ্যালয়ািদেত  েয
সকল  সািহত্য  ও  ঐিতহািসক  পুস্তকািদ  পিঠত  হইেতেছ,  তাহা  িহন্দু  েদবেদবী,
মুিণ-ঋিষ,  সাধু-সন্নাসী,  রাজা-মহারাজা,  বীর-বীরাঙ্গাণা  ইত্যািদর  উপখ্যান
ও  জীবন  চিরত  আিদেতই  পিরপূর্ণ  িহন্দুর  ধর্ম-কর্ম,  ব্রত-অর্চনা,  আচার-



ব্যবহার  ইত্যািদর  মাহাত্ম্য  বর্ণনােতই  েসই  পাঠ্যগ্রন্থ  অলংকৃত।
মুসলমানেদর  পীর-অিল-দরেবশ,  নবাব-বাদশাহ,  পন্িডত-ব্যবস্থাপক.  বীর-  সব
বীরাঙ্গনািদর  উপখ্যান  বা  জীবন-বৃত্তান্ত  অথবা  ইসলােমর  িনত্য-কর্তব্য
ধর্মাধর্ম্ম ব্রত উপাসনা, খয়রাত-যাকাত ইত্যািদর মাহাত্ম্যরাজীর নামগন্ধও
ঐ  সকল  পুস্তেক  নাই,  বরঞ্চ  মুসলমান  ধর্েমর  ধার্িমকেদর  প্রিত  ঘৃণা
িবদ্েবেষর  ◌াবই  বর্িণভাবই  বর্িণত  আেছ।….প্রথম  বর্ণ  পিরচয়  কাল  হইেতই
আমােদর  বালকগণ  রােমর  গল্প,  শ্যােমর  কথা,  হিরর  কািহনী,  কৃষ্েণর  চিরত্র
ইত্যািদ  পিড়েত  থােক।  যদু-মধু,  িশব-ব্রহ্মা,  রাম-হির  ইত্যািদ  নােমই  পাঠ
আরম্ভ কিরেত হয়। কােজ কােজই আমােদর সরলমিত েকামল প্রকৃিত িশশুগণ িবদ্যালয়
পিঠত িহন্দুগেণর উল্িলিখত িবষয়গুেলার প্রিত দৃঢ় িবশ্বাসী হয় এবং আমােদর
জাতীয়  পিবত্র  শাস্ত্র  ও  ইিতহাস  উপাখ্যান  ধর্ম-কর্মািদর  িবষয়  অপিরজ্ঞাত
হইয়া  থােক।”  –(সূত্রঃ  মুস্তফা  নুরউল  ইসলামঃ  সামিয়ক  পত্ের  জীবন  ও  জনমত,
বাংলা একােডমী¸ ঢাকা। পৃঃ ৩০-৩১)।

ড.  মুহাম্মদ  শিহদুল্লাহ  িলেখিছেলন,“িক  পিরতােপর  িবষয়  আমােদর  িশশুগণেক
প্রথেমই রাম শ্যাম েগাপােলর গল্প পিড়েত হয়। েস পেড় েগাপাল বড় ভাল েছেল।
কােশম  বা  আব্দুল্লাহ  েকমন  েছেল  েস  তাহা  পিড়েত  পায়  না।  এখন  হইেতই  তাহার
সর্বনােশর  বীজ  বিপত  হয়।  তারপর  েস  তাহার  পাঠ্যপুস্তেক  রাম-লক্ষেণর  কথা,
কৃষ্ণার্জ্জেনর কথা, সীতা-সািবত্িরর কথা, িবদ্যাসাগেরর কথা, কৃষ্ণকান্েতর
কথা ইত্যািদ িহন্দু মহাজনিদেগরই আখ্যান পিড়েত থােক। সম্ভবতঃ তাহার ধারণা
জন্িময়া  যায়,  আমরা  মুসলমান  েছাট  জািত,  আমােদর  বড়  েলাক  েনই।  এই  সকল
পুস্তুক দ্বারা তাহােক জাতীয়ত্বিবহীন করা হয়। িহন্দু বালকগণ ঐ সকল পুস্তক
পিড়য়া মেন কের আমােদর অেপক্ষা বড় েকহ নয়। েমাসলমানরা িনতান্তই েছাট জাত।
তাহােদর  মধ্েয  ভাল  েলাক  জন্িমেত  পাের  না।”  অবস্থা  এতটাই  গুরুতর  িছল  েয
মাদ্রাসােত  িহন্দুেদর  েলখা  বই  পড়ােনা  হেতা।  ডঃ  মুহাম্মদ  শিহদুল্লাহ
িলেখিছেলন,  “মক্তেব  ও  মুসলমান  বািলকা  িবদ্যালেয়ও  আমািদেগর  িশশুগণেক
িহন্দুর িলিখত পুস্তক পিড়েত হয়, তদেপক্ষা আর িক কলংেকর কথা আেছ? আমরা িক
এতই  মূর্খ েয তাহােদর জন্য পুস্তক রচনা কিরেত পাির না? মূল পাঠ্য ইিতহাস
সম্বদ্েধ  ঐ  কথা।  তাহােত  বুদ্ধেদেবর  জীবনী  চার  পৃষ্ঠা  আর  হযরত  েমাহম্মদ
(সাঃ)এর  জীবনী  অর্ধপৃষ্ঠ  মাত্র।  অথচ  ক্লােস  একিট  ছাত্রও  হয়েতা  েবৗদ্ধ
নেহ।  আর  অর্ধাংশ  ছাত্র  মুসলমান।..  মূল  পাঠ্য  ইিতহােস  িহন্দু  রাজােদর
সম্বদ্েধ  অেগৗরবজনক  কথা  প্রায়  ঢািকয়া  েফলা  হয়,  আর  মুসলমানিদেগর  েবলা
ঢাকেঢাল  বাজাইয়া  প্রকাশ  করা  হয়।  গুেণর  কথা  বড়  একটা  উল্িলিখত  হয়  না।  ফল
দাঁড়ায়  এই,  ভারতবর্েষর  ইিতহাস  পিড়য়া  ছাত্ররা  বুিঝল,  মুসলমান  িনতান্তই
অপদার্থ,  অিবশ্বাসী,  অত্যাচারী  এবং  িনষ্ঠুর  জািত।  পৃিথবী  হইেত  তাহােদর
েলাপ  হওয়াই  মঙ্গল।  (সূত্রঃ  আমােদর  (সািহত্িযক)  দািরদ্রতা,  মুহম্মদ
শিহদুল্লাহ, আল এসলাম¸ ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৈজষ্ঠ ১৩২৩, সংগ্রেহ মুস্তফা



নুরউল  ইসলামঃ  সামিয়ক  পত্ের  জীবন  ও  জনমত,  বাংলা  একােডমী¸  ঢাকা।  পৃঃ  ৩০-
৩১)।

 

সাম্প্রদািয়ক রবীন্দ্রনাথ ও সািহত্েযর নােম িবষপান

িহন্দুেদর  এ  মুসিলম  িবেরাধী  সাম্প্রদািয়কতা  শুধু  সািহত্েযর  পাতায়
সীমাবদ্ধ  থােকিন।  েস  েচতনাধারীেদর  হােত  অিধকৃত  হেয়িছল  বাংলার
িশক্ষাপ্রিতষ্ঠানগুেলাও।  সাংবািদক  ও  েলখক  জনাব  আবুল  কালাম  সামসুদ্দীন
(মািসক  েমাহম্মদী  এবং  ৈদিনক  পািকস্তান)  িলেখেছন,  “বস্তুতঃ  কিলকাতা
িবশ্বিবদ্যালেয়র  তখনকার  িশক্ষা  ব্যবস্থাপনায়  মুসলমানেদর  আপত্িতকর  তথা
িহন্দুত্েবর পিরেপাষক িবষয়সমুহ চালু কের বুঝাবার এই েচষ্টা চেলিছল েয, এ
সবই হেলা বাঙালী ও ভারতীয় সাংস্কৃিতক ও জাতীয় ৈবিশষ্ট্য। কােজই িহন্দুেদর
মত মুসলমানেদরও এসেব আপত্িত করার িকছু নাই। িকছু সংখ্যক তরলমিত মুসলমান
তরুণেদর  মেন  এ  প্রচরণার  প্রভাব  পেড়  নাই,  একথা  বিলেত  পাির  না।  তাছাড়া
স্বয়ং  রবীন্দ্রনােথর  মেতা  মিনষীও  এ  প্রকার  উক্িত  করেত  দ্িবধা  কেরন  নাই
েয, মুসলমানরা ধর্েম ইসলামানুসারী হেলও জািতেত তারা িহন্দু। কােজই তারা
‘িহন্দু-মুসলমান’।  বাঙলার  িশক্ষা  ক্েষত্ের  এই  ‘িহন্দু-মুসলমান’  সৃষ্িটর
েচষ্টাই  অব্যাহতগিতেত  শুরু  হইেয়িছল  িবশ্বিবদ্যালেয়র  পাঠ্য-পুস্তেকর
মাধ্যেম।  মুসলমান  তরুণেদর  একশ্েরণী  এ  প্রচারণায়  এতটা  প্রভাবান্িবত
হেয়িছেলা  েয,  এেদরই  গুরুস্থানীয়  জৈনক  িচন্তাশীল  মুসলমান  অধ্যাপক  (কাজী
আব্দুল ওদুদ) এক প্রবন্েধ িনর্দ্িবধায় িলেখই েফেলিছেলন েয এেদশী মুসলমান
হচ্েছ  ‘িহন্দু-মুসলমান’।-   (আবুল  কালাম  সামসুদ্দীন,  অতীত  িদেনর  স্মৃতী,
পৃঃ ১৫০)।

রবীন্দ্র-সািহত্েযর  মধ্েয  েয  িহন্দু  সাম্প্রদায়ীকতা  ও  িহন্দু  মানস  েসিট
ধর্মপ্রাণ  মুসিলমেদর  কােছ  স্বভাবতই  গ্রহণেযাগ্য  হওয়ার  কথা  নয়।  িকন্তু
েসিটেক গ্রহণেযাগ্য করার জন্য পিরল্িপত ভােব সুগারেকাট লাগােনা হেয়েছ এবং
এখনও হচ্েছ এই বেল েয রবীন্দ্রনাথ িছেলন অসাম্প্রদায়ীক। বলা হচ্েছ িতিন
উভয়  বাংলার  কিব,  িতিন  িবশ্বকিব,  ইত্যািদ  বহুিকছু।  প্রশ্ন  হেলা,
রবীন্দ্রনাথ  েয  জন্মভূিমর  স্বপ্ন  েদখেতন  বা  কথা  বলেতন  েসিট  িক  িহন্দু-
মুসলমান  উভেয়র?  েয  েচতনা  ও  েয  ধর্মিবশ্বােসর  কথা  বলেতন  েসিটও  িক
সার্বজনীন  বাঙালীর?  রবীন্দ্রনাথ  তার  ‘জন্মভূিম’  প্রবন্েধ  েয  জন্মভূিমর
কথা  আেলাচনা  কেরেছন  েসখােন  আেছ  মােয়র  পূজা,  মােয়র  প্রিতষ্ঠা,  আেছ
অিধষ্ঠাত্রী  েদবী  ও  ভারতীয়  ভারতীয়  বীণাধ্বিন।  িতিন  েয  মেন  প্রােণ
মুর্িতপূজারী  িহন্দু  িছেলন  তার  পিরচয়  েরেেখাছন  তার  পূজািরনী  কিবতায়।
িলেখেছন,



“েবদব্রাহ্মণ-রাজা ছাড়া আর িকছু

িকছু নাই ভেব পূজা কিরবার।”

রবীন্দ্র-দর্শন  ও  রবীন্দ্র  সািহত্েযর  উপর  মূল্যায়ন  কেরেছন  তাঁরই  এক
প্রগাঢ়  ভক্ত  শ্রী  নীরদ  েচৗধুির।  িতিন  িলেখেছন,“একটা  বােজ  কথা  সর্বত্র
শুিনেত  পাই।  তাহা  এই,  রবীন্দ্রনাথ  ব্যক্িত  িহেসেব  ‘িবশ্বমানব’  ও  েলখক
িহসােব  ‘িবশ্ব  মানবতার’ই  প্রচারক।  কথাটার  অর্থ  ইংেরজী  ও  বাংলা  েকােনা
ভাষােতই  বুিঝেত  পািরনা।  তেব  অস্পষ্টভােব  েধাঁয়া-েধাঁয়া  েযটুকু  বুিঝ,
তাহােক অর্থহীন প্রলাপ বিলয়া মেন হয়। রবীন্দ্রনাথ অেপক্ষা িবিশষ্ট বাঙালী
খাঁিট বাঙ্গালী িহন্দু জন্মায় নাই।” -(সুত্রঃ ‘বাঙালী জীবেন রমণী’ নীরদ
চন্দ্র েচৗধুরী, পৃঃ ১৪১)।

বাংলায় িহন্দু-মুসিলেমর পাশাপািশ বসবাস শত শত বছর ধের। একই আেলা-বাতাস,
একই  নদ-নদী,একই  মাঠ-ঘাট  িনেয়  তােদর  বসবাস।  সাধারণ  িহন্দু-মুসিলেমর  মােঝ
িববাদ  ততটা  না  থাকেলও  িহন্দু  সািহত্িযকগণ  মুসিলমেদর  িবরুদ্েধ  প্রচণ্ড
যুদ্ধ  শুরু  কেরেছন  সািহত্েযর  ময়দােন।  এমনিক  রবীন্দ্রনাথও  সুরুচী  ও
ভদ্রতার  পিরচয়ও  িদেত  পােরনিন।  তাঁর  “েবৗ  ঠাকুরানীর  হাট”  উপন্যােস  িতিন
প্রতাব চিরত্েরর মুখ িদেয় ম্েলছেদর দূর কের আর্য ধর্মেক রাহুর গ্রাস েথেক
মুক্ত  করার  সংকল্প  কেরন।  েগারা  উপন্যােস  েগারার  মুখ  িদেয়  ইসলাম  িবষেয়
জঘন্য  উক্িত  কিরেয়েছন।  “সমস্যাপূরণ”  গল্েপ  অিছমদ্িদনেক  িহন্দু  জিমদােরর
জারজ  সন্তান  বািনেয়েছন।  মুসিলমেদর  চিরত্র  হনেন  সকল  শালীনতার  উর্দ্েধ
উেঠেছন  বঙ্িকমচন্দ্র।  অথচ  িতিনই  বাংলা  সািহত্েয  িহন্দুেদর  আদর্শ  পুরুষ।
মুসিলম  িবদ্েবষী  এ  ব্যক্িতিট  িছেলন  রবীন্দ্রনােথরও  অিত  প্িরয়।  বঙ্িকম
তাঁর সািহত্েয মুসিলমেদর িবরুদ্েধ েয গািলগুিল েবেছ েবেছ ব্যবহার কেরেছন
তা হেলা হীন, নীচ, কাপুরুষ, যবন, ম্েলছ, েনেড় ইত্যািদ। আেগ ‘েনেড়’ গািলিট
েবৗদ্ধেদর  েদয়া  হেতা,  পের  েস  প্রেয়াগ  হেত  থােক  মুসিলমেদর  িবরুদ্েধ।
“কৃষ্ণকান্েতর  উইল”‘েয়  দােনশ  খাঁেক  িদেয়  মুসিলমেদরেক  শুেয়ার  বেল  গািল
িদেয়েছন। “রাজিসংহ” উপন্যােস কিতপয় স্ত্রীেলাকেক িদেয় আওরাঙ্গেজেবর মুেখ
লািথ  মারার  ব্যবস্থা  কেরেছন।  “মৃণািলনী”েত  বখিতয়ার  িখলজীেক  ‘অরণ্য  নর’
বেলেছন। “কিবতা” পুস্তেক িতিন িলেখেছন,

“আেস আসুক না আরবী বানর

আেস আসুক না পারশী পামর”   

“রাজিসংহ”  উপন্যােস  আওরাঙ্গেজেবর  কন্যা  েজবুন্িনসার  মুেখ  ভাষা  গুঁেজ
িদেয়েছন এভােব,



“েজবউন্িনসা হািসয়া বিলল,“ঐ পুরাতন কথা। বাদশাহজাদীরা কখন িববাহ কের?

মবারক। এই মহাপাপ….

েজব উন্িনসা উচ্চ হািসল। বিলল বাদশাহজাদীর পাপ! আল্লা এ সকল েছাট েলােকর
জন্য কিরয়ােছন –কােফরেদর জন্য। আিম না িহন্দু বামুেনর েমেয়, না রাজপুেতর
েমেয় েয এক স্বামী কিরয়া িচরকাল দাসত্ব কিরয়া েশেষ আগুেন পুিড়য়া মিরব!”

এ  হেলা  বাংলা  সািহত্েযর  বড়  বড়  মহারিথেদর  েচতনার  মান।  তােদর  মন  ও  মানস
মুসিলমেদর িবরুদ্েধ েয কতটা ঘৃনাপূর্ণ ও িবষপূর্ণ িছল -এ হেলা তার নমুনা।
অথচ  মুসিলম-িবদ্েবষপূর্ণ  বাংলা  সািহত্যেক  িহন্দু-মুসিলম  –উভেয়র  সািহত্য
বেল প্রচার ও প্রিতষ্ঠা বাড়ােনা হচ্েছ বাংলােদেশ। এমন িবষপূর্ণ সািহত্য
িক মুসিলম েচতানায় পুষ্িট েজাগােত পাের?

িবষ পান সবেদেশই কম েবশী ঘেট। তেব তােত িকছু ব্যক্িতর মৃত্যু হেলও জািতর
মৃত্যু  আেস  না।  কারণ  েকান  িবষই  ঘের  ঘের  ছড়ায়  না।  িকন্তু  সািহত্েযর
মাধ্যেম েচতনা রাজ্েয িবষ ছড়ায় ঘের ঘের। তাই সািহত্েযর মাধ্যেম িবষ পান
শুরু  হেল  িবপন্ন  হয়  সমগ্র  জািত।  েচতনায়  তখন  মহামাির  েদখা  েদয়।   েচতনা
মারা পড়েল তখন মারা পেড় ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য বাছিবচােরর ৈনিতক বল।
আজেকর  িবশ্েব  েতমিন  একিট  ৈনিতক  বলহীন  জািতর  নমুনা  হল  বাংলােদশ।  এবং  েস
িবপন্নতাই অিত প্রকট ভােব প্রকাশ পাচ্েছ েদশিটর দূর্নীিত, সন্ত্রাস, গুম-
খুন,  েভাটডাকািতর  রাজনীিত,  অর্থৈনিতক  পরিনর্ভরতা  এবং  ভারেতর  প্রিত
আত্মসমর্পেণর  মধ্য  িদেয়।   লন্ডন,  ১ম  সংস্করণ  ২০/০২/১১;  ২য়  সংস্করণ
২৭/১১/২০২০।  

 

  

সাতচল্িলেশর  স্বাধীনতা  ও
একাত্তেরর আত্মঘাত
িফেরাজ মাহবুব কামাল
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ষড়যন্ত্র ইিতহােসর িবরুদ্েধ

বাঙালী  েসক্যুলািরস্টেদর  অপরাধ  বহুমুিখ।  তােদর  লক্ষ্য  মূলত  ৪িটঃ  এক),
ভারতীয়  স্বার্েথর  পাহারাদাির;  দুই).  বাংলােদেশ  ইসলামী  েচতনার  িবনাশ;
িতন). গণতন্ত্র হত্যা; চার). েদেশর সম্পেদর  উপর চুির-ডাকািত। এেদর দাপট
এেতাই েয, ভারতীয় আিধপত্েযর িবরুদ্েধ কথা বলেল আবরার ফাহােদর ন্যায় লাশ
হেত  হয়। অথবা ইিলয়াস আলী এবং আেরা বহুশত মানুেষর ন্যায় গুম হেয় েযেত হয়।
ইসলামপন্িথেদর  রুখেত  এরা  শাপলা  চত্ত্বেরর  গণহত্যা  ঘটােতও  কসুর  কের  না।
এরা  পঞ্চমুখ  ভারতীয়  েনতােদর  প্রশংসায়।  অথচ  শহীদ  সহরাওয়ার্দী,  খাজা
নািযমুদ্দীন,  মাওলানা  আকরাম  খান,  নুরুল  আমীেনর  মত  েযসব  বাঙালী  মুসিলম
েনতাগণ বঙ্গীয় এ ভূিমেক ১৯৪৭ সােল ভারেতর বুেক িবলীন হওয়া েথেক বাঁচােলা
-তাঁেদর  কথা এরা মুেখ আেন না। েযন বাংলাদশ নামক ভূিমর জন্ম মুিজেবর হােত
এবং েসিট ১৯৭১’েয়। অপর িদেক ভারেতর বুেক চলেছ েয মুসিলম িবেরাধী গণহত্যা,
নারী ধর্ষণ ও ঘর-বািড়েত অগ্িনসংেযাগ –তার িনেয়ও এরা মুখ খুলেত রািজ নয়।
ভারেত িদনদুপুের পুিলেশর সামেন েযভােব বাবরী মসিজদ ধুিলস্যাৎ হেলা –েসিটও
তােদর  কােছ  অপরাধ  নয়।  মিনব  চুির-ডাকািত,  খুন-ধর্ষণ  করেলও  েগালাম  েযমন
িনন্দা  না  কের  েজাগােলর  কাজ  কের  -েতমিন  অবস্থা  ভারতেসবী  বাঙালী
েসক্যুলািরস্টেদর।  িকন্তু  এরাই  অনাসৃস্িট  বেল  পািকস্তােনর  সৃষ্িটেক  এবং
চিরত্রহনন কের পািকস্তান আন্েদালেনর েনতােদর।

১৯০  বছর  ব্িরিটেশর  েগালামীর  পর  বাঙালী  মুসিলেমরা  স্বাধীনতা  পায়  ১৯৪৭
সােলর ১৪ই আগষ্ট। এ িবশাল সত্যেক অস্বীকার করার অর্থ ইিতহাসেক অস্বীকার
করা। ১৯৭১’েয় ভারেতর িবজয় এবং পািকস্তােনর পরাজয়েক বড় করেত িগেয় ১৯৪৭’েয়
অর্িজত  স্বাধীনতােক  খােটা  করা  হয়  পিরকল্িপত  ভােব।  েসিট  বাংলার  ইিতহােস
বাঙালী  েসক্যুলািরস্টেদর  অপরাধেক  আড়াল  করা  এবং  তােদর  নামেক  বড়  করার
স্বার্েথ। েস সােথ বাংলােদেশর উপর ভারতীয় আিধপত্যেক জােয়জ করার স্বার্েথ।
অথচ ১৯৪৭’েয় অর্িজত স্বাধীনতােক অস্বীকার করেল বাংলােদেশর অস্িতত্বই থােক
না। ১৯৪৭’েয় প্রিতষ্ঠা পায় পািকস্তান। আজেকর বাংলােদশ যা িকছু েপেয়েছ তা
েপেয়েছ পািকস্তান েথেকই। তাই বাংলােদেশর ইিতহাস বুঝেত হেল অবশ্যই জানেত
হয়  পািকস্তােনর  ইিতহাস।  বাংলােদশ  েকন  ১৯৪৭’েয়  ভারেতর  প্রেদশ  না  হেয়
পািকস্তােনর প্রেদশ পূর্ব পািকস্তান হেলা –এিট ইিতহােসর অিত গুরুত্বপূর্ণ
িবষয়।  এর  মধ্েয  লুিকেয়  আেছ  বাঙালী  মুসিলেমর  বহুিদেনর  ব্যাথা-েবদনা,
ক্রন্দন ও জীবন দর্শন –যা পশ্িচম বাংলার িহন্দুেদর েথেক সম্পূর্ণ িভন্ন।
এ িভন্নতার কারেণই ১৯৪৭’েয় বাঙালী িহন্দু ও বাঙালী মুসিলগণ একসােথ চলেত
পািরিন; তােদর রাজৈনিতক পথ িভন্নতর হয়। অথচ বাংলােদেশর ইিতহােসর বইগুিলেত
েস  গুরুত্বপূর্ণ  িবষয়গুিল  পিরকল্িপত  ভাব  লুকােনা  হেয়েছ।  েসিট  বাঙালী
মুসিলমেদর িবরুদ্েধ িহন্দুেদর কৃত নৃশংস অপরাধগুিলেক আড়াল করার লক্ষ্েয।



১৯৭১’েয়  পূর্ব  পািকস্তােনর  েসক্যুলািরস্টগণ  বাঙালী  িহন্দুেদর  সােথ  একই
মহনায় এবং একই লক্ষ্েয িমিলত হয়। েস িমলেনর লক্ষ্য িছল েযমন পািকস্তােনর
িবনাশ, েতমিন বাঙালী মুসিলমেদর মুসিলম রূেপ েবেড় উঠােকই বানচাল করা।    
 

১৯৪৭’েয়র  ১৪ই  আগষ্ট  শুধু  ব্িরিটশ  শাসেনর  েগালামী  েথেক  মুক্িতর  িদন  িছল
না,  বরং  মুক্িতর  িদন  িছল  অখন্ড  ভারেতর  কাঠােমায়  িহন্দুেদর  হােত  েগালাম
হওয়ার  মহািবপদ  েথেকও।  কাশ্িমরী  মুসিলমেদর  জীবেন  ১৯৪৭’েয়র  ১৪ই  আগষ্ট
আেসিন, ফেল তােদর জীবেন স্বাধীনতাও আেসিন। ফেল আজও তারা ভারতীয় িহন্দুেদর
হােত খুন হচ্েছ, ধর্িষতা হচ্েছ এবং নৃশংস ভােব িনর্যািততও হচ্েছ।  ১৭৫৭
সােল  পশাশীর  ময়দােন  স্বাধীনতা  হারােনার  পর  ১৯৪৭’েয়র  ১৪ই  আগষ্টই  বাঙালী
মুসিলম  জীবেন  সবেচেয়  গুরুত্বপূর্ণ  িদন।  অথচ  বাংলােদেশর  ইিতহাস  েথেক
১৯৪৭’েয়র  ১৪ই  আগষ্েটর  েস  িবশাল  অর্জনেক  পিরকল্িপত  ভােব  ভূিলেয়  েদয়া
হেয়েছ। এিট মূলত বাঙালী মুসিলেমর েচতনার ভূিমেত ভারতেসবীেদর দখলদারী। এর
লক্ষ্য,  বাঙালীর  ইিতহােস  একাত্তেরর  েচেয়  গুরুত্বপূর্ণ  ঘটনা  েনই  এবং
মুিজেবর  েচেয়  বড়  মানবও  নাই  –েস  িমথ্যােক  প্রিতষ্ঠা  েদয়া।  কারণ,  সত্য
েবঁেচ থাকেল িমথ্যােক প্রিতষ্ঠা েদয়া যায় না। তাই িমথ্যােক বাঁচােত হেল
সত্যেক দাফন করেত হয়। ১৯৪৭’েয়র স্বাধীনতার িপছেন বিলষ্ঠ একিট দর্শন িছল।
এবং  েসিট  বাঙালী  রূেপ  নয়,  বরং  মুসিলম  রূেপ  িবশ্ব  মােঝ  মাথা  তুেল
দাঁড়ােনার দর্শন। তাই ইিতহােসর বইেয় ১৯৪৭’েয়র ১৪ই আগষ্ট হািজর করেল হািজর
হয় বাঙালী মুসিলেমর মুসিলম রূেপ েবেড় উঠার স্বপ্ন। তখন মারা পেড় ভারতেসবী
েসক্যুলািরস্ট  বাঙালীর  েচতনা।  এবং  েসিট  হেল  মুিজবসহ  একাত্তেরর
েনতাকর্মীগণ গণ্য হয় ইসলাম ও মুসিলেমর ঘৃনীত দুষমন রূেপ।

 

১৯৪৭’েয়র দর্শন ও স্বাধীনতা

ব্িরিটশ শাসেনর েশষ িদনগুিলেত ভারতীয় মুসিলমেদর সামেন চুড়ান্ত লক্ষ্য হেয়
দাঁড়ায়  এমন  একিট  মুসিলম  রাষ্ট্েরর  প্রিতষ্ঠা  েযখােন  তােদর  জান-মাল  ও
ইজ্জত-আবরু  িনরাপত্তা  পােব।  সুেযাগ  পােব  িনজ  ধর্ম  িনেয়  স্বাধীন  ভােব
বাঁচার। এবং সুেযাগ পােব েস েদশিটেক ইসলােমর দুর্গ রূেপ গেড় েতালার। েস
সময়িট  ভারতীয়  মুসিলমেদর  জন্য  িছল  অিতশয়  ক্রান্িতলগ্ন।  ব্িরিটশগণ
িসদ্ধান্ত িনেয়িছল, তারা ভারত েছেড় শীঘ্রই চেল যােব। িহন্দুরা প্রস্তুিত
িনচ্িছল সমগ্র ভারেতর শাসন ক্ষমতা িনজ হােত েনয়ার। ফেল িবপদ িছল িহন্দু
সংখ্যাগিরষ্ঠেদর  পদতেল  িপষ্ট  হওয়ার।  একবার  ভারত  জুেড়  িহন্দু  শাসন
প্রিতষ্ঠা েপেল েসখান েথেক েবিড়েয় আসা কিঠন হেতা। েস মহািবপদ েথেক রক্ষা
পাওয়ার  জন্য  প্রেয়াজন  িছল  একিট  দীর্ঘ  লড়াইেয়র।  েস  লড়াইেয়  িজতবার  জন্য



প্রেয়াজন  িছল  ভারতীয়  মুসিলমেদর  মােঝ  অটুট  ঐক্য।  প্রেয়াজন  িছল  এমন  একজন
সুেযাগ্য  েনতার  িযিন  েস  ঐক্য  গেড়  েতালার  েযাগ্যতা  রােখন।  এবং  েযাগ্যতা
রােখন েস লড়াইেয় েনতৃত্ব েদয়ার। তখন প্রেয়াজন িছল, স্বাধীন পািকস্তােনর
েকসিট ব্িরিটশ শাসকেদর দরবাের বুদ্িধমত্তার সােথ েপশ করার। এবং প্রেয়াজন
িছল,  ভারতীয়  মুসিলমেদর  শান্তুপূর্ণ  পািকস্তান  প্রিতষ্ঠার  দাবী  না  মানেল
গুরুতর একিট রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধ অিনবার্য এবং তােত ব্িরিটশেদর িনরাপেদ ঘের
েফরাও  েয  অসম্ভব  হেব  -েস  ভয়াবহ  খবরিটও  ব্িরিটেশর  মেন  যুক্িত  সহকাের
বদ্ধমূল করা।

ব্িরিটেশর  আদালেত  ভারতীয়  মুসিলমেদর  মামলািট  েক  সুন্দর  ভােব  েপশ  করেত
পারেব -েস প্রশ্নিট েসিদন সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ িছল। তখন মুসিলম লীগ িছল
বহু ভােগ িবভক্ত। মুসিলম েনতােদর মােঝ তখন প্রিতিট প্রেদেশ চলিছল প্রচণ্ড
িববাদ।  বাংলায়  ফজলুল  হেকর  মত  েনতা  িনছক  ক্ষমতার  েলােভ  েজাট  েবঁেধিছেলন
িহন্দু মহাসভার মত প্রচণ্ড মুসিলম িবদ্েবষীেদর সােথ, গেড়িছেলন শ্যামা-হক
েকায়ািলশন  মন্ত্িরসভা।  ভারতীয়  উপমহােদেশ  সবেচেয়  েবশী  মুসিলেমর  বাস  িছল
বাংলায়। িকন্তু তাঁরা সমগ্র ভারেতর মুসিলমেদর িক েনতৃত্ব িদেব, িনেজরাই
িলপ্ত িছল প্রচণ্ড কলহিববােদ। অথচ ভারেতর বুেক তখন নতুন ইিতহাস িনর্িমত
হেত যাচ্েছ। আগামী বহুশত বছেরর জন্য িনর্িমত হেত যাচ্েছ রাজনীিতর এক নতুন
প্েরক্ষাপট। এমন মুহুর্েতর জন্য একিট জািতেক শত শত বছর অেপক্ষা করেত হয়।
ব্িরিটশেদর  চেল  যাওয়ার  পর  ভারেতর  শাসনভার  যিদ  সংখ্যাগিরষ্ঠ  িহন্দুেদর
হােত  যায়  তেব  সংখ্যাগিরষ্ঠতার  বেল  িহন্দুরা  পােব  যা  ইচ্েছ  তাই  করার
অিধকার। এমনিট হেল মুসিলমেদর জন্য শুধু মিনেবর বদল হেব, স্বাধীনতা আসেব
না।  বরং  ঘােড়  চাপেব  ব্িরিটেশর  েচেয়ও  নৃশংসেদর  শাসন।  বাংলার  মুসিলমগণ
িহন্দু-মানস  ও  িহন্দু  জিমদারেদর  িনর্মম  অত্যাচার  ও  েশাষণ  েদেখেছ  িনজ
েচােখ এবং িনজ ঘেরর আিঙনায়। েসিটর িবরুদ্েধ তবুও ব্িরিটশ আদালেত অিভেযাগ
েতালা  েযত।  িকন্তু  সমগ্র  ভারেতর  শাসন  যিদ  িহন্দুেদর  হােত  যায়  তখন
দুর্িবসহ এক মহািবপর্যয় েনেম আসেব ভারতীয় মুসিলমেদর জীবেন।

 

বাঙালী মুসিলেমর ১৯৪৭-পূর্ব প্রজ্ঞা

রাষ্ট্েরর  শাসনভার  িহন্দুেদর  হােত  েগেল  পিরনিত  েয  কতটা  তভয়াবহ  হেব  -তা
িনেয় বাঙালী মুসিলম মেন সামান্যতম সংশয়ও িছল না। বাংলার মুসিলমেদর মােঝ
িশক্ষার হার তখন শতকরা ৭ ভাগও িছল না। অথচ েস িনরক্ষরতা সত্ত্েবও িহন্দু
শাসেনর  নাশকতা  েটর  েপেত  তারা  িবন্দুমাত্র  ভূল  কেরিন।  তাই  গান্িধ  বা
েনেহরুেক তারা বন্ধু রূেপ গ্রহণ কেরিন। বাঙালী মুসিলমেদর েসিদেনর প্রজ্ঞা
রক্ষা  কেরিছল  িহন্দুেদর  েগালাম  হওয়া  েথেক।  অথচ  আজ  েকাথায়  েস  প্রজ্ঞা?



বাংলােদেশ  আজ   বহুশত  প্রেফসর,  বহুশত  িবচারপিত,  বহু  হাজার  আইনজীবী,
রাজৈনিতক  েনতা  ও  বুদ্িধজীবী।  িকন্তু  তারা  গণতন্ত্র  হত্যাকাির  এক
ফ্যািসস্টেক  েনতা,  িপতা,  বন্ধু  বলেছ।  েভাটেচারেক  মাননীয়া  প্রধানমন্ত্রী
বলেছ।  এ  হেলা  তােদর  প্রজ্ঞার  নমুনা।  আজেকর  এ  িডগ্িরধািরগণ  েয
কাণ্ডজ্ঞােনর  পিরচয়  িদচ্েছ,  বাংলার  িনরক্ষর  গ্রামীন  জনগেণর  ১৯৪৭  সােলর
কাণ্ডজ্ঞানিট  তার  েচেয়  বহুগুণ  উত্তম  িছল।  কাণ্ডজ্ঞান  আেস  িবেবেকর
সুস্থ্যতা,  িচন্তাভাবনার  সামর্থ্য,  বাস্তব  অিভজ্ঞতা  ও  ৈনিতক  সততা  েথেক;
িবশ্বিবদ্যালেয়র  সার্িটিফেকট  েথেক  নয়।  িবশ্বিবদ্যালেয়  না  িগেয়ও  নবীজী
(সাঃ)র  সাহাবাগণ  িছেলন  সর্বকােলর  সর্বশ্েরষ্ঠ  জ্ঞানী।  বরং  িবপদ  হেলা,
িবশ্বিবদ্যালেয়র  কুিশক্ষা  মেনর  েস  মহৎ  গুণগুিল  ধ্বংস  কের  িদেত  পাের।
বাংলােদেশর  আজেকর  িশক্ষাব্যবস্থা  েতা  েস  ধ্বংস-প্রক্িরয়ােকই  প্রকট  ভােব
বািড়েয়েছ।  আজেকর  দুর্নীিতগ্রস্ত  বাংলােদশ  েতা  িবশ্বিবদ্যালেয়র
িডগ্িরপ্রাপ্ত দুর্বৃত্তেদরই সৃষ্িট।

বাংলার  িনরক্ষর  মানুষগুেলার  ১৯৪৭  সােল  সবেচেয়  বড়  প্রজ্ঞািট  হেলা,  তারা
ভাষা ও আঞ্চিলক ক্ষুদ্রতার উর্ধ্েব উঠেত েপেরিছেলন। বাংলার সীমানা েপিরেয়
এক অবাঙালী িজন্নাহেক তারা েনতা রূেপ গ্রহণ কেরিছেলন, িহন্দু স্বার্েথর
েকান েসবাদাসেক নয়। গণতন্ত্েরর হত্যাকাির েকান ফািসষ্ট েনতােকও নয়। এিট
িছল এক অপূর্ব িবচক্ষণতা ও দূরদৃষ্িট। নইেল েসিদন পািকস্তানই প্রিতষ্ঠা
েপত না। এিট িক অস্বীকােরর উপায় আেছ, সুলতান মহম্মদ েঘারীর হােত িদল্িল
িবজেয়র  পর  পািকস্তােনর  প্রিতষ্ঠাই  িছল  দক্িষণ  এিশয়ার  মুসিলম  ইিতহােস
সবেচেয়  গুরুত্বপূর্ণ  ঘটনা।  এবং  েসিট  সম্ভব  হেয়িছল  বাঙালী  মুসিলমেদর
প্রজ্ঞা  ও  দূরদৃষ্িটর  কারেণ।  তােদর  েস  প্রজ্ঞার  কারেণই  উপমহােদেশর
রাজনীিতর  সবেচয়  গুরুত্বপূর্ণ  প্রেদশ  বাংলা  পিরণত  হয়  মুসিলম  লীেগর
দুর্েভদ্য  দুর্েগ।  পািকস্তান  গড়ার  চুড়ান্ত  লড়াইিট  হয়  বাংলার  রাজধানী
কলকাতায়।  েসিট  ১৯৪৬  সােলর  ১৬ই  আগষ্ট  িজন্নাহর  েঘািষত  ডাইেরক্ট  এ্যাকশন
িদবস  পালন  কােল  িহন্দু  গুন্ডােদর  হােত  ৫  হাজােরর  েবশী  মুসিলেমর  প্রাণ
দােনর  মধ্য  িদেয়।  প্রেয়াজেন  িবপুল  রক্ত  িদেয়ই  েয  মুসিলমগণ  পািকস্তান
বানােব -এ িছল েসিদেনর েঘাষণা। িজন্নাহর “লড়েক েলঙ্েগ পািকস্তান”এর এ িছল
বিলষ্ঠ বিহঃপ্রকাশ। ব্িরিটশ শাসকচক্র েসিট বুঝেত ভূল কেরিন। কংগ্েরস েনতা
গান্িধও বুঝেত ভূল কেরিন। ফেল পািকস্তােনর জন্েমর িবষয়িট েসিদন কলকাতার
রাস্তায় চুড়ান্ত হেয় যায়। ব্িরিটশ ও কংগ্েরস –উভয়ই পািকস্তান দাবীেক েমেন
েনয়।  বাঙালী  মুসিলমেদর  েস  প্রজ্ঞা  ও  প্রাণদান  ভারতেসবী  েসক্যুলািরস্ট
বাঙালীেদর কােছ যতই িনন্িদত েহাক, কৃতজ্ঞতা ভের তা যুগ যুগ স্মরণ রাখেব
মুসিলম  িবশ্েবর  সবেচেয়  শক্িতশালী  েদশ  পািকস্তােনর  জনগণ।  বাংলােদশ  আজ
ভারতীয় আিধপত্েযর েগালাম। িকন্তু বাঙালী মুসিলমেদর সৃষ্ট পািকস্তান েযরূপ
সমগ্র  মুসিলম  িবশ্েব  সবেচেয়  শক্িতশালী  েদেশ  পিরণত  হচ্েছ  –েসিটও  িক  কম



গর্েবর? 

অখন্ড ভারেতর প্রবক্তরা পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা ও িজন্নাহর িবেরাধীতা করেব
-েসিট  স্বাভািবক।  কারণ  েসিট  তােদর  রাজনীিতেত  েবঁেচ  থাকার  মূল  িবষয়।
ভারেতর  মদদপুষ্ট  বাঙালীরাও  তাঁেক  ঘৃনা  করেব  েসিটও  স্বাভািবক।  কারণ,
ভারেতর  অর্েথ  েস  লক্ষ্েযই  তারা  প্রিতপািলত  হয়।  বরং  েসিট  বাংলােদেশর
মািটেত  ভারতেসবী  রাজনীিতেক  বাঁিচেয়  রাখার  িবষয়ও।  িকন্তু  যারা  ভারতীয়
মুসিলমেদর  স্বাধীনতা  ও  কল্যাণ  েদখেত  চান  তারাও  িক  িজন্নাহর  অবদানেক
অস্বীকার  করেত  পােরন?  তার  েনতৃত্েবই  েতা  গেড়  উেঠিছল  িবশ্েবর  সর্ব  বৃহৎ
মুসিলম  রাষ্ট্র।  িজন্নাহই  একমাত্র  েনতা  িযিন  ভারেতর  সূন্নী-িশয়া,
েদওবন্দী-েবেরলভী, বাঙালী-িবহারী, পাঞ্জাবী-পাঠান, িসন্িধ-েবলুচ তথা নানা
েফরকা ও নানা ভাষার মুসিলমেদর একত্িরত করেত েপেরিছেলন। এিট িছল এক িবশাল
অর্জন; এবং বহুলাংেশ অসাধ্য কাজ। একাজিট অন্য কােরা হােত িক হেয়েছ? কার
হােতই  বা  হওয়ার  সম্ভাবনা  িছল?  অথচ  মুসিলমেদর  মােজ  একতা  প্রিতষ্ঠা  করা
গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। অথচ বহু েনতা ও বহু আেলম এমন মহান কােজ উদ্েযাগ েনয়া
দূের  থাক,  আগ্রহ  পর্যন্ত  েদখানিন।  ব্যস্ত  েথেকেছন  িনেজেদর  মাদ্রাসা  বা
হুজরা িনেয়। সমগ্র ভারেতর মুসিলমেদর একতাবদ্ধ করা দূের থাক, অিধকাংশ েনতা
বা  আেলমগণ  েতা  ব্যস্ত  েথেকেছন  িনজ  িনজ  েফরকা¸  মজহাব  ও  অঞ্চল  িভত্িতক
িবভক্িত গড়া িনেয়। অথচ িবভক্িত ও িবেভদ গড়া ইসলােম হারাম।

 

খাঁচার জীবন ও স্বপ্ন েদখার সামর্থ্য

মুসিলমগণ রাষ্ট্র গেড় এজন্য নয় েয, েসখােন শুধু ঘর বাঁধেব, সন্তান পালন
করেব  ও  ব্যবসা-বািণজ্য  করেব।  বরং  দায়ভারিট  আেরা  িবশাল।  েসিট  ইসলামী
রাষ্ট্র  গড়া  এবং  েস  রাষ্ট্ের  শিরয়েতর  প্রিতষ্ঠা  করা।  পূর্ণভােব  ইসলাম
পালন  েতা  একমাত্র  এভােবই   সম্ভব।  ইসলাম  মানব  জািতর  জন্য  িক  িদেত  চায়
েসিটেক িবশ্ববাসীর সামেন দর্শনীয় (showcasing) করা। ঈমানদােরর জীবেন এিটই
েতা  মূল  কাজ।  এিট  েতা  মহান  আল্লাহতায়ালার  খিলফা  তথা  প্রিতিনিধ  হওয়ার
দায়ভার। মুসিলমেক তাই শুধু মসিজদ-মাদ্রাসা গড়েল চেল না, ইসলামী রাষ্ট্র্ও
গড়েত  হয়।  মুসিলম  জীবেন  সবেচেয়  বড়  িবিনেয়াগ  ও  সবেচেয়  রক্তাত্ব  লড়াই  েতা
ইসলামী  রাষ্ট্র্  গড়া  িনেয়।  এ  দায়ভার  পালন  করেত  িগেয়ই  মক্কার  মুসিলমগণ
িনেজেদর  ঘরাবািড়  েছেড়  মিদনায়  িগেয়িছেলন।  এবং  িনজ  অর্থ,  িনজ  শ্রম  ও  িনজ
রক্েতর িবিনেয়াগ ঘিটেয়িছেলন। নবীজী (সাঃ)র সাহাবীেদর শতকরা ৭০ ভােগর েবশী
শহীদ হেয়েছন েস দায়ভার পালেন।

খাঁচার  বন্িদদশা  িসংহেক  েযমন  িশকার  ধরার  দায়ভার  েথেক  দূের  রােখ,  েতমিন



অমুসিলম  েদেশর  বন্িদদশী  মুসিলমেদরেক  ভুিলেয়  েদয়  ইসলামী  রাষ্ট্র  গড়া  ও
শিরয়ত  প্রিতষ্ঠার  দায়ভার।  েকেড়  েনয়  ইসলামী  সমাজ  ও  সভ্যতা  িনর্মােণর
সামর্থ্য। তাই েকান েদেশ অমুসিলমেদর শাসনাধীেন শিরয়ত বা ইসলামী সভ্যতার
প্রিতষ্ঠা ঘেটেছ ইিতহােস তার নিজর েনই। এজন্যই ব্িরিটশ ভারেতর পরাধীনতার
িদনগুিলেত  ইসলামী  রাষ্ট্েরর  প্রিতষ্ঠা  দূের  থাক,  মুসিলমগণ  তার  স্বপ্নও
েদখেত  পািরিন।  েস  স্বপ্ন  েযমন  েহােসন  আহম্মদ  মাদানীর  ন্যায়  েদওবন্িদ
আেলমগণ  েদেখনিন,  েতমিন  মাওলানা  মওদূদীও  েদেখনিন।  তাবিলগ  জামায়ােতর
মাওলানা  ইিলয়াসও  েদেখনিন।  তারা  বড়  েজার  মসিজদ-মাদ্রাসার  প্রিতষ্ঠা,  বই
েলখা,  পত্িরকা  প্রকাশ  করা  বা  ওয়াজ-নিসহেত  অংশ  িনেত  পারেতন।  িকন্তু  
ইসলােমর িমশন বা নবীজী (সাঃ)র সূন্নত শুধু এগুেলা নয়। খাঁচার পরাধীনতার
সবেচেয় বড় কুফল হল, স্বাধীন জীবেনর সাধই েকেড় েনয়। েকেড় েনয় লড়বার আগ্রহ।
আেন স্থিবরতা। এজন্যই িহজরত অিত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ক্েষত্র িবেশেষ েসিট
ফরজ।  িহজরত  েদয়  জােলেমর  িজন্দান  েথেক  মুক্ত  হেয়  িনেজর  সমগ্র  সামর্থ্য
িনেয়  েবেড়  উঠার  সুেযাগ।  তাই  েয  েদেশ  যত  েমাহািজর  েস  েদেশ  তত  উন্নয়ন।
পািকস্তােন পারমানিবক েবামাসহ বহু িকছু িদেয়েছ েমাহািজরগণ। অথচ বাংলােদেশ
িবহারী মুহািজরেদর ঘরবাড়ী ও েদাকানপাট েকেড় িনেয় বস্িতেত পাঠােনা হেয়েছ।
এিট এক িনেরট অসভ্যতা এবং এেসেছ একাত্তেরর েচতনা েথেক।   

েঘাড়ার  আেগ  গািড়  জুড়ািট  েবওকুিফ।  প্রথেম  স্বাধীন  রাষ্ট্েরর  প্রিতষ্ঠা,
তারপর  েসিটর  ইসলামীকরণ।  ব্িরিটশ  শাসনামেল  শিরয়ত  বা  েখলাফত  প্রিতষ্ঠার
দাবী তুলেল েসিটর িবরুদ্েধ প্রবল িবেরাধীতা আসেতা ভারতীয় িহন্দুেদর পক্ষ
েথেকই  শুধু  নয়,  ব্িরিটেশর  পক্ষ  েথেকও।  েয  সাম্রাজ্যবাদী  ব্িরিটশ  সরকার
উসমািনয়া  েখলাফতেক  ধ্বংস  করেলা  তােদর  শাসনাধীেন  েথেক  েখলাফত  প্রিতষ্ঠার
দাবী তুলেল েসিট িক তারা েমেন িনত? বরং পািকস্তান প্রিতষ্ঠার প্রকল্পিট
তখন  নর্দমায়  িগেয়  পড়েতা।পািকস্তােনর  প্রিতষ্ঠার  পর  সবেচেয়  বড়  ফায়দািট
হেলা,  ১৯৪৭েয়র  ১৪ই  আগষ্েটর  পর  েদশিটর  িবশাল  মূসিলম  জনেগাষ্িঠর  স্বপ্নই
পাল্েট েগল। ফেল েযসব েদওবন্দী আেলম বা জামায়ােত ইসলামীর েয সব েনতৃবৃন্দ
পািকস্তােন িহজরত করেলন তারা তখন স্বপ্ন েদখা শুরু করেলন ইসলামী রাষ্ট্র
িনর্মােণর। পািকস্তান প্রিতষ্ঠার এ হেলা সবেচেয বড় সুফল। দীর্ঘ েগালামী
জীবেনর  পর  এেলা  এক  মহা  সুেযাগ।  জামায়ােত  ইসলােমর  েনতারা  তখন  ব্িরিটশ
শাসনাধীন  েগালামী  জীবেনর  দলীয়  গঠনতন্ত্র  তাড়াতািড়  পাল্িটেয়  েফলেলন।
িসদ্ধান্ত  িনেলন  পািকস্তােনর  রাজনীিতেত  অংশ  েনয়ার  এবং  পািকস্তানেক  একিট
ইসলামী রাষ্ট্র রূেপ গেড় েতালার।

 

বাংলােদশ ও পািকস্তানঃ েকন এেতা পার্থক্য?



েকানিট  খাঁচার  পািখ  আর  েকানিট  বেনর  পািখ  -েসিট  বুঝেত  িক  েবশী
িবদ্যাবুদ্িধ লােগ? েতমিন েক স্বাধীন েদেশর আর েক পরাধীন েদেশর -েসিটও িক
বুঝেত েবগ েপেত হয়? েতমিন দুই িভন্ন েচতনার মানুেষর মােঝর িভন্নতাগুিলও
সহেজ  ধরা  পেড়।  বাংলােদেশর  রাজনীিত  ও  বুদ্িধবৃত্িতর  অঙ্গেণ  একাত্তেরর
েচতনাধারীগণ েতমিন এক িভন্ন চিরত্র িনেয় হািজর হেয়েছ। অন্যেদর েথেক তােদর
িভন্নতািট েযমন েদেহর নয়, েতমিন েপাষাক-পিরচ্ছদ বা খাদ্েযরও নয়। বরং েসিট
েচতনার। েচতনা একিট জািতর জীবেন ইঞ্িজেনর কাজ কের। কখেনা েসিট সামেন েনয়,
কখেনা  বা  িপছেন  েনয়।  এবং  ইসলামী  েচতনা  শুধু  সামেনই  েনয়  না,  জান্নােতও
েনয়।  অপর  িদেক  অৈনসলািমক  েচতনাগুিল  েযমন  গুম,  খুন,  ফাঁিস,  ধর্ষণ,
চুিরডাকািত  ও  েভাটডাকািতর  িদেক  েনয়,  েতমিন  েনয়  জাহান্নােমও।  পিরতােপর
িবষয়  হেলা  বাংলােদেশ  িপছেন  টানার  েচতনাধারীগণই  এখন  ক্ষমতায়।  েস
নাশকতামূলক েচতনােক তারা একাত্তেরর েচতনা বেল।

একাত্তেরর  েচতনা  েয  কতটা  আত্মঘািত  এবং  বাংলােদশেক  েয  কতটা  িপছেন  িনেয়
েগেছ েসিট বুঝার যায় পািকস্তােনর সােথ তুলনা করা উিচত। কারণ উভেয়র যাত্রা
েতা  একই  সােথ  শুরু  হেয়িছল।  বাংলােদশ  আজ  অিধকৃত  ফ্যািসবাদী  স্ৈবরাচােরর
হােত।  পািকস্তােন  আজ  বহুদলীয়  গণতন্ত্র।  িনর্বাচেনর  নােম  েসখােন
েভাটডাকািত হয় না। িবেরাধী দলগুিল শুধু রাজপেথ নয়, পার্লােমন্েটও িবপুল
সংখ্যায়।  েস  েদেশ  লাখ  লাখ  মানুেষর  িবক্েষাভ  সমােবশ  হেয়।  পুিলশ  েস  সব
সমােবেশ  হামলা  কের  না।  বাংলােদেশর  ন্যায়  গুম,  খুন  ও  ফাঁসীর  রাজনীিত
েসখােন  নাই।  পত্র-পত্িরকার  রেয়েছ  অবাধ  স্বাধীনতা।  পত্িরকার  সম্পাদকেক
গুন্ডা  েলিলেয়  অপমান  ও  মারিপট  করা  হয়  না।  অসংখ্য  িটিভ  চ্যােনল  েসখােন
মুক্তভােব  কাজ  করেছ।  গণতন্ত্র  চর্চায়  বাংলােদশ  েয  পািকস্তান  েথেক  কতটা
িপিছেয়  পেড়েছ  েস  হুশ  িক  বাঙালী  েসক্যুলািরস্টেদর  আেছ?  আর  প্রিতরক্ষা
ক্েষত্ের? পািকস্তান এখন বহুশত িমজাইল এবং বহু পারমানিবক েবামার অিধকাির।
েসগুিলর  পাশাপািশ  ট্যাংক  ও  যুদ্ধিবমান  তারা  িনেজরাই  ৈতরী  কের।  লক্ষণীয়
হেলা,  পািকস্তান  েথেক  বাংলােদেশর  এরূপ  িপছেয়  পড়া  গণ্য  হচ্েছ  একাত্তেরর
েচতনার িবজয় রূেপ। পািকস্তােনর নাম শুনেল েয বাকশালীরা দাঁত মােজ অন্ততঃ
তােদর েতা এিনেয় লজ্জা হওয়া উিচত।

বাঙালী েসক্যুলািরস্টগণ বড্ড খুিশ ইসলােমর ভারতীয় মেডল িনেয়। ইসলােমর এ
মেডেল  নামায-েরাযা  আেছ,  হজ্ব-যাকাত  এবং  তাবিলগও  আেছ।  িকন্তু  শিরয়েতর
প্রিতষ্ঠার েকান ভাবনা েনই। িজহাদও েনই। এিট এক অপূর্ণাঙ্গ ইসলাম। ভারত
সরকার ইসলােমর এ ভারতীয় মেডলেকই আওয়ামী লীগ সরকােরর হাত িদেয় বাংলােদেশ
বাস্তবায়ন করােত চায়। তাই শিরয়ত প্রিতষ্ঠার দাবী িনেয় রাজপেথ না নামেল িক
হেব, লাগাতর েবেড় চেলেছ তাবিলগ জামােতর ইজেতমায় েলােকর সমাগম। েশখ হািসনা
িনেজও  তাবিলগ  জামােতর  েদায়ার  মজিলেস  হািজর  হয়।  পািকস্তােন  শিরয়ত



প্রিতষ্িঠত  না  হেলও,  েস  সম্ভাবনা  িবলুপ্ত  হয়িন।  প্রবর্িতত  কেরেছ
ব্লাফেফমী আইন। ফেল মহান আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রাসূেলর িবরুদ্েধ িলখেল বা
বলেল  প্রাণদণ্ড  হয়।  প্রাসাদ  গড়েত  ভূিম  চাই।  েতমিন  ইসলামী  রাষ্ট্র  গড়েত
উপেযাগী েদশ চাই। পািকস্তান মুসিলমেদর জন্য েস ভূিমটা িদেয়েছ। ফেল যতিদন
পািকস্তােন থাকেব, েস সম্ভাবনাও থাকেব। অথচ বাংলােদেশ আজ শিরয়ত দূের থাক,
গঠনতন্ত্ের িবসিমল্লাহ রাখাই অসম্ভব হচ্েছ। অসম্ভব হেয়েছ িজহােদর উপর বই
প্রকাশ  করা।  িজহাদেক  বলা  হচ্েছ  সন্ত্রাস।  ইসলামী  সংগঠনগুেলােক  জঙ্িগ
সংগঠন বেল েনতােদর েজেল ঢুকােনা হচ্েছ।

 

হুমিক অস্িতত্েবর িবরুদ্েধ

বােঘর  পাল  দ্বারা  েঘরাও  হেল  িবশাল  হািতও  েরহাই  পায়  না।  তাই  েয  জঙ্গেল
বােঘর  বাস  েস  জঙ্গেলর  হািতরাও  দল  েবঁেধ  চেল।  বাংলােদেশর  বাস্তবতা  হল,
মুসিলম  িবশ্ব  েথেক  িবচ্িছন্ন  এক  েদশ।  েঘরাও  হেয়  আেছ  আগ্রাসী  িহন্দুেদর
দ্বারা।  ফেল  বাংলােদশ  এক  অরক্িষত  েদশ।  এেদশিটর  সীমাবদ্ধতাও  প্রচুর।  েয
েকান  েদেশর  প্রিতরক্ষার  খরচ  িবশাল।  প্রিতরক্ষার  খরচ  কমােত  পশ্িচম
ইউেরােপর েদশগুিল ইউেরাপীয়ান ইউিনয়েনর জন্ম হেয়েছ। আর ভারেতর ন্যায় িবশাল
আগ্রাসী েদেশর েমাকােবলায় েস খরচ েতা আেরা িবশাল। এ বাস্তবতার িদেক েখয়াল
েরেখই বাংলার তৎকালীন েনতা খাজা নািযমউদ্িদন, েসাহরাওয়ার্দী, আকরাম খান,
নুরুল  আমীন  প্রমুখ  ব্যক্িতবর্গ  ১৯৪৬  সােল  মুসিলম  লীেগর  পার্লােমন্টারী
সভায়  েলােহার  প্রস্তােব  সংেশাধনী  এেনিছেলন  এবং  পািকস্তােন  েযাগ  েদবার
পক্েষ িসদ্ধান্ত িনেয়িছেলন। পূর্ব বাংলা এভােবই পািকস্তােন প্রেবশ কেরিছল
েসেদেশর সবেচেয় বড় প্রেদেশ রূেপ। অথচ এরূপ পািকস্তানভূক্িতেকই আওয়ামী লীগ
েনতা-কর্মীরা  বলেছ  পািকস্তােন  উপিনেবিশক  শাসন।  িমথ্যাচার  আর  কােক  বেল?
েকান  েদেশ  ঔপিনেবিশক  শাসন  গড়েত  হেল  যুদ্ধ  লড়েত  হয়।  প্রেয়াজন  পেড়  মীর
জাফরেদর। প্রেয়াজন পেড় লর্ড ক্লাইভ ও পলাশীর। প্রশ্ন হল, ১৯৪৭’েয় েক িছল
েসই মীর জাফর? েক িছল ক্লাইভ? তেব েস মীর জাফর িক িছেলন েসাহরাওয়ার্দী?
খাজা নািজমুদ্িদন বা আকরাম খাঁ -যারা বাংলােক পািকস্তান ভূক্ত কেরিছেলন?
আর েস ঔপিনেবিশক েসনাবািহনীই বা েকাথায়? েমজর িজয়া, েমজর সিফউল্লাহ, েমজর
আব্দুল  জিলল,  েমজর  খািলদ  েমাশাররফ  িক  তেব  েস  ঔপিনেবিশক  েসনা  বািহনীেত
েযাগ িদেয়িছেলন?

১৯৪৭’েয় পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠার পর েদশিটর প্রধানতম সমস্যা িছল গণতন্ত্র
প্রিতষ্ঠার। েস সমস্যার সমাধানিট আেদৗ পািকস্তানেক খন্িডত করার মধ্েয িছল
না। িনজ ভূিমেত ভারতেক েডেক আনার মধ্েযও িছল না। গণতন্ত্র প্রিতষ্ঠা েপেল
পািকস্তােনর  বৃহত্তম  প্রেদশ  রূেপ  শুধু  পািকস্তােনর  রাজনীিতেত  নয়,  সমগ্র



মুসিলম উম্মাহর রাজনীিতেত এবং েস সােথ িবশ্ব রাজনীিতেত বাঙালী মুসিলমগণ
প্রভাব েফলেত পারেতা। িকন্তু েশখ মুিজব েস সুেযাগ েথেকও তােদরেক বঞ্িচত
কেরেছ। বাঙালী মুসিলমদেদর িবরুদ্েধ এিট হেলা মুিজেবর আেরক ঘৃণ্য অপরাধ।
তেব  জনগণও  িনর্েদাষ  নয়।  জনগেণর  অপরাধ,  তারা  িনর্বািচত  কেরেছ  মুিজেবর
ন্যায় গণতন্ত্র হত্যাকাির এক ফািসস্টেক। তার পক্েষ শুধু েয েভাট িদেয়েছ
তা নয়, অর্থ, সময় এবং রক্তও িদেয়েছ। েস সােথ পরম বন্ধু রূেপ গ্রহণ কেরেছ
ভারতীয়েদর।  অপর  িদেক  ভারেতর  প্রিত  অন্ধ  েমাহ  গ্রাস  করেছ  শুধু
েসক্যুলািরস্টেদরই  নয়,  বহু  ইসলামপন্িথেকও।  ১৬ই  িডেসম্বর  এেল  ১৯৭১’েয়র
ভারতীয় িবজয় এবং বাংলােদেশর উপর ভারেতর অিধকৃিতেক িনেজেদর িবজয় বেল এরা
উৎসবও  কের।  বাঙালী  মুসিলেমর  িচন্তা-েচতনার  ভূিমেত  এ  হেলা  ভয়ানক  এক
আত্মঘািত েরাগ। ৈদিহক েরাগ না সারেল তা প্রিতিদন বােড়। েতমিন বােড় েচতনার
েরাগও। এবং েচতনার এ েরাগ অিত সংক্রামকও। তাই েয েরাগিট এক সময় ভারতপন্িথ
বাঙালী  েসক্যুলািরস্টেদর  িছল  েসিট  এখন  অন্যেদরও  গ্রাস  করেছ।  বাংলােদেশর
স্বাধীন  অস্িতত্েবর  িবরুদ্েধ  এর  েচেয়  ভয়ানক  হুমিক  আর  িক  হেত  পাের?  ১ম
সংস্করণ ০৭/০৬/২০১১; ২য় সংস্করণ ১৯/১১/২০২০। 

বাঙালী  িহন্দুর  েরেনসাঁ  ও
নাশকতা
িফেরাজ মাহবুব কামাল 

েরনাসাঁ েথেক আত্মঘাত

বাঙালী  িহন্দুেদর  মােঝ  েযমন  জাগরণ  এেসেছ,  েতমিন  প্রচন্ড  আত্মঘাত  এবং
নাশকতাও  এেসেছ।  বাঙালী  িহন্দুগণ  তােদর  এ  জাগরণেক  বেল  বাঙালীর  েরেনসাঁ।
িকন্তু েস েরেনসাঁ িক সমগ্র বাঙালীর? তােদর আত্মঘাতিট এেসেছ েরেনসাঁর িঠক
পরপরই।  এবং  তােদর  হাত  িদেয়  নাশকতািট  ঘেটেছ  এবং  এখনও  ঘটেছ  সংখ্যাগিরষ্ঠ
বাঙালী  মুসিলমেদর  িবরুদ্েধ।  ঘটনার  পরম্পরা  েদেখ  মেন  হয়,  জাগরণিট  েযন
এেসিছল তােদরেক আত্মঘােতর িদেক দ্রুত েঠেল েদবার জন্যই। বাঙালী িহন্দুর
েস আত্মঘাতিট েষাল কলায় পূর্ণ হয় ১৯৪৭ সােল বাংলার েদহ খন্িডত করার মধ্য
িদেয়। বাংলা িনেয় বাঙালী িহন্দুেদর েয িবশাল স্বপ্ন িছল তা েযন হটাৎ মারা
যায়।  ফেল  ইউেরাপীয়  েরেনসাঁ  েযমন  ইউেরাপীয়েদর  িশক্ষা,  িশল্প,  রাজনীিত  ও

https://www.drfirozmahboobkamal.com/blog/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%99%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%80-%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%81-%e0%a6%93-2/
https://www.drfirozmahboobkamal.com/blog/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%99%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a7%80-%e0%a6%b9%e0%a6%bf%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a7%81%e0%a6%b0-%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%81-%e0%a6%93-2/


অর্থনীিতেত  লাগাতর  উন্নয়ন  আেন  এবং  তােদরেক  িবশ্বশক্িতেত  পিরনত  কের,
বাঙালী িহন্দুর জীবেন েসিট ঘেটিন। িকছুটা েবেড় উঠার পর তােদর েবেড় উঠািট
হঠাৎ  েথেম  যায়।  িবশ্বমােঝ  দূের  থাক,  এমনিক  ভারতীয়  রাজনীিত,  অর্থনীিত  ও
িশক্ষা-সংস্কৃিতেতও  তারা  গুরুত্বপূর্ণ  শক্িতেত  পিরনত  হেত  পােরিন।  তেব
তােদর আত্মঘাতিট নীরব আত্মহত্যা িছল না, প্রচন্ড নাশকতা ঘিটেয়েছ বাঙালী
মুসিলমেদর িবরুদ্েধ এবং িবপন্ন কেরেছ বাঙালী মুসিলেমর মুসিলম রূেপ েবেড়
উঠািট।  িবশ্েবর  সর্ববৃহৎ  মুসিলম  েদেশর  সংখ্যাগিরষ্ট  জনগণ  রূেপ  উপমহােদশ
বা মুসিলম িবশ্েবর রাজনীিতেতই শুধু নয়, িবশ্বরাজনীিতেতও বাঙালী মুসিলম েয
গুরুত্বপূর্ণ  ভূিমকা  রাখেত  পারেতা  েসিটও  তােদর  ষড়যন্ত্ের  মারা  পেড়
১৯৭১’েয়।

অথচ উনিবংশ শতাব্দী ও িবংশ শতাব্দীর শুরুেত িশক্ষা, সািহত্য ও িবজ্ঞােন
বাঙালী  িহন্দুর  অর্জনিট  কম  িছল  না।  িকন্তু  এখন  েসিট  িনছক  ইিতহাস।
রবীন্দ্রনাথ  িনেয়  বাঙালী  িহন্দুর  প্রচন্ড  গর্ব,  িকন্তু  তার  িবশাল
সািহত্েয  বাঙালীর  জাগরণ  েবগবান  না  হেয়  বরং  আত্মঘাত  বাড়ায়।  বলা  হয়,
বাঙালীর েরেনসাঁ শুরু হয় রাজা রামেমাহন েথেক। আর রবীন্দ্রনােথর মরেদেহর
সােথ  েসিটও  শশ্মান  ঘােট  িগেয়  েপৗঁেছ।  তাই  রবীন্দ্রনােথর  সািহত্যকর্ম
বাঙালীর  গর্ব  বাড়ােলও  আত্মঘাত  েথেক  বাঁচােত  পােরিন।  মৃত্যু  যখন  েকান
ঘাতেকর পক্ষ েথেক আেস তখন েসিট হত্যাকান্ড। আর যখন েসিট িনজ হােতর কামাই,
তখন েসিট আত্মঘাত বা আত্মহত্যা। আর বাঙালীর িহন্দুেদর জীবেন দ্িবতীয়িটই
এেসিছল। এবং েস আত্মঘােতর ঘটনািট শ্রী িনেরাদ চন্দ্র েচৗধুরীর েচােখও ধরা
পেড়িছল। তেব নীরদ বাবুর ভূল হেলা, িতিন েসিটেক িহন্দু বাঙালীর আত্মঘাত না
বেল তাঁর িলিখত “আত্মঘািত বাঙালী” বইেত বাঙালীর আত্মঘাত বেলেছন। সম্ভবত
িতিন েসিট ইচ্ছাকৃত ভােবই বেলেছন। কারণ, শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জীর মত িতিনও
হয়ত  বাঙালী  বলেত  শুধু  বাঙালী  িহন্দুেদরই  েবাঝােতন।  েযমন  শরৎচন্দ্র
িলেখেছন, “আমােদর স্কুেল বাঙালী ও মুসলমানেদর মােঝ েখলা।”

 

েচতনায় মুসিলম িবদ্েবষ

বাংলার  ইিতহােস  বড়  সত্যিট  হল,  এ  েদেশ  ইসলােমর  আগমন  ও  মুসিলম  শাসনেক
িহন্দুরা কখনই েমেন িনেত পািরিন। েতল আর পািন েযমন একত্ের েমেশ না, েতমিন
বাংলার  িহন্দু  ও  মুসিলমগণ  ৮  শত  বছেরর  েবশী  কাল  পাশাপািশ  বসবাস  করেলও
তােদর  মােঝ  েসৗহাদ্য-সম্প্রীিত  গেড়  উেঠিন।  মুসিলমগণ  িহন্দুেদর  কােছ
ম্েলছ, েমাছলা, যবন, েনেড় এবং বিহরাগতই রেয় েগেছ। েসিট েযমন বঙ্িকমচন্দ্র
ও রবীন্দ্রনােথর মত প্রথম সািরর িহন্দু সািহত্িযেকর েলখায়, েতমিন সাধারণ
িহন্দুেদর  েচতনায়।  ঘৃনাপূর্ণ  িহন্দু-মেনর  েবদনায়ক  েস  স্মৃিতিট  বাংলার



মুসিলমেদর  ঘের  ঘের।  তারই  ক্ষুদ্র  িচত্র  তুেল  ধেরেছন  বাংলােদশ  সরকােরর
সােবক  সিচব  এবং  ঢাকা  িবশ্বিবদ্যালেয়র  সােবক  িশক্ষক  জনাব  আসাফউদ্েদৗলাহ।
ঢাকায় আেয়ািজত এক আেলাচনা সভায় স্মৃিতচারণ করেত িগেয় িতিন বেলন, “পড়তাম
ফিরপুর  েজলা  স্কুেল।  েকানিদন  ক্লােস  দ্িবতীয়  ছাড়া  প্রথম  হেত  পািরিন।
প্রথম হলাম ১৯৪৮ সােল। িহন্দু িশক্ষকেদর কােছ আমরা িছলাম েমাছলা। পাজামা
পড়তাম বেল বলেতা েদানালা। আমার নাম আসাফউদ্েদৗলাহ, অথচ িহন্দুরা েস নােম
না  েডেক  বলেতা  ফসফসা।  িহন্দু  বন্ধুেদর  বাসায়  িগেয়িছ  এবং  একবার  ভূেল  বই
েফেল  আিস।  বই  আনেত  িগেয়  েদিখ  আমার  বন্ধুর  মা  তীব্র  ভাষায়  গালী-গালাজ
করেছ।  বলেছ  সব  অপিবত্র  হেয়  েগেছ।  আিম  েযখােন  বেসিছলাম  েস  জায়গা  ও  েস
েচয়ার  পািন  েঢেল  ধুচ্েছ।  হাফইয়ার্লী  পরীক্ষার  খাতায়  বাবরেক  ভারেতর
শ্েরষ্ঠ  শাসক  েলেখিছলাম।  েকন  চন্দ্রগুপ্ত,  সমুদ্রগুপ্ত  বা  অেশাক  িলখলাম
না -েস অপরােধ আমােক েবঞ্েচর উপর দাঁড়ােত বলা হেয়েছ। িপয়নেক িদেয় হােতর
তালুেত  েবেতর  ঘা  মারা  হেয়েছ।”  (সূত্রঃ  বক্তৃতার  ইউিটউব  িভিডও)।  িহন্দু
মেন ঘৃণার মাত্রাটা এতটাই অিধক িছল েয, মুসিলমেদর পৃতৃদত্ত নামটােকও তারা
সিঠক ভােব বলেতা না। েকালকাতার িহন্দু পত্িরকাগুেলা প্রখ্যাত মুসিলম লীগ
েনতা ও ৈদিনক আজাদ পত্িরকা সম্পাদক জনাব মাওলানা আকরাম খােক বলেতা আক্রমণ
খাঁ। আেরক েনতা জনাব েহােসন শহীদ েসাহরাওয়ার্দীেক বলেতা সুরাবর্দী।  

প্রিতেবশীেক িবকৃত নােম ডাকা, গালী েদয়া বা ঘৃণা করা ভদ্রতা নয়, সুরুচীর
ও সুশীল মেনর পিরচয়ও নয়। িবেশষ কের েস প্রিতেবশীেক, যার সােথ একই গ্রাম-
গঞ্জ  ও  মাঠ-ঘাট,  একই  আেলা-বাতাস,  একই  নদী-পুকুর,  একই  স্কুল-কেলজ-
িবশ্বিবদ্যালয়, একই রাস্তাঘাট ও হাট-বাজার ভাগাভািগ কের বসবাস করেত হয়।
অথচ  িহন্দু  মেন  মুসিলমেদর  িবরুদ্েধ  ঘৃণার  মাত্রািট  এতটাই  অিধক  িছল  েয,
েকান  মুসিলম  িহন্দুর  ঘের  পা  রাখেল  গঙ্গাজল  ও  েগাবর  িছিটেয়  েস  স্থান
পিবত্র  করেতা।  েস  িচত্রিট  েচােখ  পেড়  রবীন্দ্রনােথর  েলখা  “েগারা”
উপন্যােসও। প্রিতেবশীর িবরুদ্েধ এমন ঘৃণা এবং এমন িবদ্েবেষর নিজর িবশ্েবর
আর েকান েদেশ নাই। যার সােথ একত্ের বসবাস -তার িবরুদ্েধ এমন ঘৃণা িক েস
রাষ্ট্ের বা সমােজ শান্িত আেন? বরং তােত তীব্রতর ও রক্তাত্ব হয় িবভক্িত ও
সংঘাত।  আেরা  িবপদ  হল,  ঘৃণার  েস  বীজেক  বাঙালী  িহন্দুরা  শুধু  বাংলােত
সীমাবদ্ধ  রােখিন,  ছিড়েয়  িদেয়েছ  সমগ্র  ভারত  জুেড়।  আর  প্রিতেবশীর  প্রিত
ঘৃণা  যখন  প্রবলতর  হয়,  তখন  তােদর  প্রিত  সহানুভুিত,  সুিবচার  বা  কল্যাণ
প্রিতষ্ঠার  িবষয়িট  গুরুত্ব  পায়  না।  বরং  তােদর  ঠকােনা  বা  েশাষন  করাটাই
সামািজক  নীিত,  রাজনীিত,  সংস্কৃিত  ও  অর্থনীিত  হেয়  দাঁড়ায়।  ফেল  েয  ঘৃণার
উপর িভত্িত কের মুসিলমেদর েশাষণ ও বঞ্চনার প্রক্িরয়া বাংলােত শুরু হেয়িছল
-েসিটই এখন সমগ্র ভারত জুেড়।

বাংলার  িহন্দু  জিমদারগণ  মারা  েগেছন।  িকন্তু  তােদর  অিবচারিট  েবঁেচ  আেছ



েখাদ  ভারত  সরকােরর  নীিতেত।  ফেল  িহন্দু  জিমদারগণ  মুসিলম  প্রজােদর  সােথ
েযরূপ অত্যাচার করেতা -েসিটই হচ্েছ সমগ্র ভারতীয় প্রশাসেন। ভারেত মুসিলম
জনসংখ্যা  প্রায়  শতকরা  ১৫  ভাগ।  অথচ  প্রধানমন্ত্রী  মনেমাহন  িসং  কর্তৃক
স্থািপত  তদন্ত  কিমিটর  িরেপার্েট  প্রকাশ  েপেয়েছ,  সরকাির  চাকুিরেত  তােদর
সংখ্যা  শতকরা  ৩  ভােগরও  কম,  বড়  চাকুিরেত  দূের  থাক  েছাট  চাকুিরেত  তােদর
স্থান  েনই।  বঞ্চনা  ও  ৈবষম্েযর  িশকার  তারা  সর্বত্র।  শুধু  মাত্র  ঢাকা,
লােহার  বা  করাচীর  মত  একিট  শহের  যতজন  মুসিলম  ডাক্তার,  ইঞ্িজনীয়ার,
ব্যবসায়ী,  িবচারক,  আইনজ্ঞ,  কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়র  িশক্ষক  বাস  কের  সমগ্র
ভারেত  ২০  েকািট  মুসলমােনর  মধ্েযও  তা  েনই।  ভারতীয়  মুসিলমেদর  িবরুদ্েধ
িহন্দুেদর িবেবকহীন অিবচার ও নাশকতা েয কতটা গভীর েসিট েবাঝার জন্য িক এ
পিরসংখ্যানিটই  যেথষ্ট  নয়?  আেরা  ভয়ানক  িবেবকহীনহতা  হল,  এিট  েয  প্রচন্ড
অন্যায়  ও  অিবচার  -েসিটও  আজেকর  ভারেত  রাজনীিতর  েকান  প্রসঙ্গ  নয়।  ফেল
প্রিতকােররও েকান উদ্েযাগ েনই। দুর্বৃত্িত, অিবচার ও অনাচার প্রিত সমােজও
ঘেট।  িকন্তু  সভ্য  সমােজর  পিরচয়  হল,  েস  দুর্বৃত্িত  ও  অনাচার  অপরাধ  রুেপ
িচত্িরত হয় এবং তার িবরুদ্েধ প্রিতবাদ উেঠ এবং প্রিতকােররও ব্যবস্থা হয়।
িকন্তু  ভারেত  হচ্েছ  তার  উল্েটািট।  িদন  িদন  শুধু  অিবচারই  বাড়েছ  না,
অিবচােরর সােথ মুসিলেমর জানমাল ও ইজ্জেতর উপরও হাত পড়েছ। বার বার দাঙ্গা
বাঁিধেয়  মুসিলম-হত্যা  হচ্েছ,  তােদর  নারীরা  ধর্িষতা  হচ্েছ,  মসিজদও  ধ্বংস
করা  হচ্েছ।  আজ  েথেক  শত  বছর  আেগ  বাবরী  মসিজেদর  ন্যায়  ঐিতহািসক  মসিজদেক
গুিড়েয় েদয়া হয়িন। অথচ এখন েসিট হচ্েছ। এবং অিত উৎসবভের হচ্েছ। িবস্মেয়র
িবষয় হেলা, এরূপ জঘন্য অপরাধও িচত্িরত হচ্েছ না েকান অপরাধ রূেপ। ফেল েস
অপরােধর  েকান  িবচার  হচ্েছ  না,  েসজন্য  কােরা  েকান  শাস্িতও  হচ্েছ  না।
ভারতীয় িহন্দুেদর মত েয মুসিলমিবদ্েবেষ কতটা ভয়ানক ভােব অসুস্থ্য -েসিট
িক এর পরও বুঝেত বাঁিক থােক?

অথচ  মুসিলম  শাসকগণ  িহন্দুেদর  শুধু  প্রশাসিনক  আমলা,  জিমদার,  িহসাবরক্ষক,
তালুকদারই  পেদই  বসায়িন,  তােদরেক  মন্ত্রী  এবং  েসনাপিতর  পেদও  বিসেয়েছ।
েমাঘল বাদশাহেদর ন্যায় নবার িসরাজুদ্েদৗলার গুরুত্বপূর্ণ েসনাপিতও িছেলন
িহন্দু। মুসিলম শাসনামেল েদেশ িহন্দু-মুসিলেমর মােঝ সাম্প্রদািয়ক দাঙ্গা
হেয়েছ  –েস  ইিতহাস  িবরল।  িকন্তু  তােতও  িহন্দুেদর  মেন  মুসিলম  িবদ্েবষ  ও
ঘৃনার  মাত্রা  িবন্দুমাত্র  কেমিন।  বরং  েস  িবদ্েবষ  এতটাই  প্রবল  িছল  েয,
মুসিলমেদর চরম শত্রুেদর তারা পরম বন্ধু রূেপ গ্রহন কেরেছ। তােদর মােঝ কাজ
কেরেছ শত্রুর বন্ধুেক বন্ধু রূেপ গ্রহন করার নীিত। এরই প্রমাণ, প্রিতেবশী
বাঙালী  মুসিলমেদর  বন্ধু  িহসােব  গ্রহণ  না  করেত  পারেল  িক  হেব,  বহু  হাজার
মাইল দূেরর অন্য এক মহােদশ েথেক আগত ইংেরজেদর তারা িবস্বস্ত বন্ধু রূেপ
গ্রহণ কেরেছ। ইংেরেজর েয গুণিট তােদরেক আকৃষ্ট কেরেছ তা হল তােদর মুসিলম-
িবনাশী নীিত। একই ভাষা ও একই ভূখন্েড বসবাসকাির বাঙালী মুসিলমেদর প্রিত



এই হেলা তােদর বাঙালীত্েবর নমুনা। মুসিলমেদর মুসিলম হওয়াটাই তােদর কােছ
অপরাধ  গণ্য  হেয়েছ।  ফেল  পল্িলর  িনরীহ  কৃষক  প্রজািটও  িহন্দু  জিমদােরর
অত্যাচার  ও  েশাষন  েথেক  িনষ্কৃিত  পায়িন।  মুেখর  দাড়ী  রাখার  জন্যও  তােক
খাজনা িদেত হেয়েছ। মুসিলম-িবেরাধীতা বাঙালী িহন্দুর মেন এতটা প্রবল ভােব
বাসা েবঁেধিছল েয যখনই েকান িকছুেত মুসিলেমর কল্যাণ েদেখেছ তখনই প্রাণপেন
েসিটর িবেরাধীতা কেরেছ। েসিট ১৯০৫’েয়র বঙ্গভঙ্গ েহাক বা ১৯২১ সােল ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালয়  প্রিতষ্ঠা  েহাক  বা  ১৯৩৫  সােলর  িনর্বাচেনর  মাধ্যেম  বাংলায়
মুসিলমেদর  সরকার  গঠন  েহাক  বা  ১৯৪৭  সােল  পািকস্তােনর  প্রিতষ্ঠা  েহাক  বা
পািকস্তান  প্রিতষ্ঠার  পর  েদশিটর  িটেক  থাকার  িবষয়  েহাক।  এমন  িবষপূর্ণ
েচতনার কারেণই ঢাকা িবশ্বিবদ্যালয় প্রিতষ্ঠার িবরুদ্েধ েখাদ রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুর  েকালকাতার  রাস্তায়  িমিছল  কেরেছন।  ১৯৩৬  সােল  িনর্বাচেনর  মাধ্যেম
সংখ্যাগিরষ্ঠ  বাঙলী  মুসিলমেদর  অিবভক্ত  বাংলায়  সরকার  সুেযাগ  আেস।  েসিট
েভাটার  তািলকায়  মুসিলমেদর  সংখ্যা  িহন্দুেদর  েচেয়  অিধক  হওয়ার  কারেণ।
িকন্তু েসিট রবীন্দ্রনােথর মত ব্যক্িতেদর কােছ ভাল লােগিন। মুসিলমগণ যােত
বাংলায় মন্ত্রীসভা গঠন না করেত পাের েস জন্য ১৯৩৬ সােলর জুন মােস বাংলার
তৎকালীন  গভর্নেরর  কােছ  বাঙালী  িহন্দুগণ  পত্র  েলেখ।  তােত  দাবী  করা  হয়,
বাঙালী  মুসিলমগণ  েযেহতু  িশক্ষা-সংস্কৃিত,  অর্থসম্পদ  ও  সামািজক  মর্যাদায়
বাঙালী িহন্দুেদর েচেয় নীেচ, অতএব িহন্দুেদর উপর তােদর শাসক হওয়ার েকান
অিধকার  নাই।  এবং  েস  পত্র  স্বাক্ষর  কেরন  কিব  রবীন্দ্রনাথ  ঠাকুর।
রবীন্দ্রনােথর  চরম  মুসিলম  িক   এরপরও  েগাপন  থােক।  অথচ  তাঁর  গানই
বাংলােদেশর  জাতীয়  সঙ্িগত!  েস  পত্ের  সাক্ষর  কেরিছেলন  এমন  িক  শরৎচন্দ্র
চন্দ্র  চট্টপাধ্যয়ও।  অপর  িদেক  শ্যামা  প্রসাদ  মুখার্িজর  দাবী  িছল,
মুসিলমগণ েযেহতু িনন্মবর্েণর িহন্দু েথেক ধর্মান্তিরত -ফেল তােদর অিধকার
েনই িহন্দুেদর উপর শাসক হওয়ার। -(েসৗিমত্র দস্িতদােরর ডকুেমন্টারী)।     

 

সভ্যতার সংঘােত বাঙালী িহন্দু

প্রেফসর  হান্িটংটন  তাঁর  “Clush  of  Civilisation”  বইেত  সভ্যতার  অিনবার্য
সংঘােতর  কথা  বেলেছন।  েস  সংঘাত  ইসলামী  সভ্যতার  সােথ  পাশ্চাত্য  সভ্যতার।
তাঁর  পরামর্শ,  েস  লড়াইেয়  িজতেত  হেল  পাশ্চত্য  শক্িতেক  িহন্দুভারত  ও
রািশয়াসহ িবশ্েবর অন্যান্য শক্িতর সােথ েকায়ািলশন গড়েত হেব। হান্িটংটেনর
মেত  মুসিলম  সভ্যতাই  পাশ্চাত্েযর  খৃষ্টান  সভ্যতার  মূল  প্রিতদ্বন্দী।  এ
পরামর্শিট  িতিন  এমন  এক  সময়  িদেয়েছন  যখন  মুসিলমগণ  পরািজত,  িবভক্ত  ও
অধঃপিতত  এবং  মুসিলম  রাষ্ট্রগুিলর  অিধকাংশই  প্রত্যক্ষ  বা  পেরাক্ষ  ভােব
পাশ্চাত্য  শক্িতর  হােত  অিধকৃত।  িকন্তু  ১৭৫৭  সােল  বাংলায়  ইংেরজ
সাম্রাজ্েযর প্রিতষ্ঠা যখন শুরু হয় তখন মুসিলমেদর অবস্থা আজেকর মত দুর্বল



িছল  না।  তখন  মুসিলমগণই  িছল  প্রধানতম  িবশ্বশক্িত।  ১৭৫৭  সােল  ব্িরিটশরা
িবশ্বশক্িত  হওয়া  দূের  থাক,  উল্েলখেযাগ্য  সামিরক  শক্িতও  িছল  না।  পলাশীর
যুদ্েধ িসরাজুদ্েদৗলার পরাজয় ঘেট িনতান্তই প্রাসাদ ষড়ন্ত্েরর ফেল, দুর্বল
সামিরক শক্িতর কারেণ নয়। তখনও বাংলা, িবহার ও উিড়ষ্যা ছাড়া প্রায় সমগ্র
ভারত  মুসিলমেদর  হােত।  উসমািনয়া  েখলাফেতর  দখেল  তখনও  গ্রীস,  বুলিগিরয়া,
বসিনয়া, সার্িবয়া, সাইপ্রাস, েমিসেডািনয়া, ক্িরিময়া, আলেবিনয়াসহ ইউেরােপর
িবশাল  ভূ-ভাগ।  ইরান,  আফগািনস্তান  তখনও  শক্িতশালী  স্বাধীন  রাষ্ট্র।  িঠক
এমন অবস্থায় বাংলা েথেক শুরু হয় ব্িরিটশ শক্িতর মুসিলম ভূিমেত আগ্রাসন।
সভ্যতার  সংঘাতিট  শুরু  হয়  বস্তুত  তখন  েথেকই।  প্রেফসর  হান্িটংটন  েয
পরামর্শিট িদচ্েছন, ইংেরজগণ েসিটর প্রেয়াগ কেরেছ আজ েথেক প্রায় িতনশত বছর
আেগই।  তারা  জানেতা,  মুসিলমেদর  িবরুদ্েধ  িবজয়  অর্জন  ও  েস  িবজয়  ধের  রাখা
তােদর  একার  পক্েষ  অসম্ভব।  ফেল  শুরুেতই  তারা  িবশ্বস্ত  পার্টনার  খুঁজেত
থােক। পার্টনার তাঁরা েপেয়ও যায়। মুসিলমেদর মধ্য েথেক মীর জাফরেদর ন্যায়
মুষ্িটেময়  িকছু  িবশ্বাসঘাতক  েপেলও  তাঁেদর  মূল  পার্টনার  িছল  বাঙালী
িহন্দুগণ।

বাঙ্গালী  িহন্দুর  মন  েয  কতটা  িবষপূর্ণ  ও  প্রিতিহংসাপূর্ণ  িছল  েসিটর
বিহঃপ্রকাশ  ঘেট  ইংেরজ  আমেল  রিচত  তােদর  সািহত্েয।  েসিট  েযমন  প্রকাশ  পায়
বঙ্িকমচন্দ্র,  ঈশ্বচন্দ্রগুপ্ত,  নবীনচন্দ্র,  েহমচন্দ্েরর  মত  প্রচন্ড
মুসিলম িবদ্েবষী সািহত্িযকেদর েলখায়, েতমিন প্রকাশ পায় রবীন্দ্র ও শরৎ-
সািহত্েযও।  শুধু  সািহত্েয  নয়,  প্রচন্ড  মুসিলম  িবদ্েবষ  ফুেট  উেঠ  বাঙালী
িহন্দুর  িশক্ষাব্যবস্থা,  পত্র-পত্িরকা,  রাজনীিত  ও  অর্থনীিতেতও।  অথচ  এই
আমলিটই হল বাঙালী িহন্দুেদর সবেচেয় আেলািকত ও সবেচেয় েগৗরেবর। তাজ্জেবর
িবষয়,  এ  আমেল  বাংলার  িহন্দুেদর  মােঝ  পাশ্চাত্েযর  িশক্ষা,  সািহত্য  ও
জ্ঞান-িবজ্ঞােনর প্রসার ঘটেলও তােদর মেনর িবদ্েবষপূর্ণ কুৎিসত অন্ধকারিট
তােত দূর হয়িন। বরং েবেড়েছ বহুগুণ। এিদক িদেয় বলা যায়, বাঙালীর ইিতহােস
এিটই সবেচেয় অন্ধকার যুগ। েস সময় যতই েবেড়েছ িহন্দুর অর্থৈনিতক, রাজৈনিতক
ও সামািজক উন্নয়ন, ততই েবেড়েছ তােদর মেন মুসিলম িবদ্েবষ। িহন্দু-মুসিলেমর
ধর্ম ও মেতর অিমলগুেলা শত শত বছেরর। িকন্তু েকান কােলই িহন্দুেদর কিবতা,
গান, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও ছড়ায় মুসিলমেদর িবরুদ্েধ এেতা ঘৃণা, এেতা গািল,
এেতা িমথ্যাচার এেতাটা তীব্র ভােব ভােব প্রকাশ পায়িন, যা েপেয়েছ তথাকিথত
এ েরেনসাঁ আমেল। মুসিলম িবেরাধী প্রচাের হঠাৎ এমন েজায়ার সৃষ্িটর অন্যতম
কারণ  ইংেরজেদর  পক্ষ  েথেক  েদয়া  উস্কািন।  শুরু  েথেকই  ইংেরজেদর  নীিত  িছল
devide  and  rule  অর্থাৎ  ভাগ  কেরা  এবং  শাসন  কেরা।  িনেজেদরেক  েসক্যুলার
রূেপ  দাবী  করেলও  তারা  এখােন  িবেভেদর  েরখািট  েটেনেছ  ধর্েমর  নােম।  আর
ভাগাভাগীটা েতা তখনই তীব্রতর রূপ েনয় যখন েসিট প্রিতষ্িঠত হয় গভীর ঘৃণার
উপর।  িহন্দু-মুসিলেমর  এ  ভাগাভাগীটা  না  হেল  মুষ্িটেময়  ইংেরেজর  পক্েষ  িক



ভারত শাসন সম্ভব হত? ভারেত ব্িরিটেশ শাসেনর প্রিতরক্ষায় এেতা ইংেরজ লািঠ
ধেরিন বা কলম ধেরিন যত িহন্দু বাঙালী ধেরেছ। এখােন িহন্দুর মেন েয িবষয়িট
প্রবল ভােব কাজ কেরেছ েসিট হেলা, মুসিলম ভীিত ও মুসিলমেদর েথেক প্রিতেশাধ
েনয়ার ইচ্ছা। এমন এক ভীিতপূর্ণ ও প্রিতেশাধ-পরায়ন মানিসক অবস্থার কারেণই
ইংেরজ  শাসন  তােদর  কােছ  আিশর্বাদ  মেন  হেয়েছ।  রবীন্দ্রনাথ,  বঙ্িকমচন্দ্র,
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তসহ অিধকাংশ িহন্দুেদর সািহত্েয েস সুরিট প্রবল।    

 

েরনাসাঁ েথেক স্নায়ুযুদ্ধ

িহন্দুেদর মেন মুসিলম িবেরাধী ঘৃণা সৃষ্িটর মূল দািয়ত্বিট পালন কের ইংেরজ
ওিরেয়ন্টািলস্ট  তথা  প্রাচ্যিবদগণ।  েসিট  িমথ্যা  ইিতহাস  রচানার  মাধ্যেম।
গেবষণার নােম িবকৃত ইিতহাস েলখা তখন সাম্রাজ্যবাদীেদর হািতয়াের পিরণত হয়।
এসব ইংেরজ ওিরেয়ন্টািলস্টগণ িহন্দুেদর মেন এ িবশ্বাসিট বদ্ধমূল কের েয,
অতীেত তােদর সভ্যতা িছল এবং েস সভ্যতা স্বর্েণাজ্বলও িছল। আেরা বেল, েসিট
ধ্বংস  কেরেছ  বিহরাগত  মুসিলম  শাসেকরা।  মুসিলমগণ  এভােব  িচত্িরত  হয়
িহন্দুেদর পরম শত্রু রূেপ। এসব ওিরেয়ন্টািলস্টেদর েলখা েসসব বই বগেল কের
আধুিনক িহন্দু েলখকগণ সভা-সিমিত কেরেছ এবং েসগুিলর সােথ আেরা রং চং েমেখ
সারা  ভারেতর  িহন্দুেদর  ঘের  েপৗঁেছ  িদেয়েছ।  িনেজেদর  পূর্বপুরুষেদর  যিদ
অন্য েদেশর প্রেফসর এেস রাজপুত্র এবং এক েগৗরবজনক সভ্যতার িনর্মাতা বেল -
তেব েসিট কার ভাল না লােগ? তখন বরং েস সার্িটিফেকট হােত িনেয় নাচেত শুরু
করেব  –েসিটই  েতা  স্বাভািবক।  েতমন  উল্লােসর  ভাব  ভারতীয়  িহন্দুেদর  মােঝও
এেসিছল।  অথচ  মুসিলমগণ  যখন  বাংলা  দখল  কের  তখন  এেদেশ  িপরািমেডর  ন্যায়
িপরািমড,  চীেনর  েদয়ােলর  ন্যায়  েদয়াল  বা  ব্যািবিলয়েনর  উদ্যােনর  ন্যায়
উদ্যান পায়িন। তখন সমগ্র ভারত জুেড় িদল্িল, লােহার বা আগ্রার ন্যায় েকান
শহর  িছল  না।  কুতুব  িমনােরর  ন্যায়  েকান  িমনার  এবং  তাজমহেলর  ন্যায়  েকান
েসৗধও িছল না। ফেল েসগুেলা ধ্বংস করার প্রেয়াজন েদখা েদয় িক কের? বরং েস
আমেলর  মন্িদরগুিল  ভারেতর  নানা  স্থােন  এখনও  দাঁিড়েয়  আেছ।  বরং  ঐিতহািসক
স্থাপত্য  ধ্বংেসর  ইিতহাস  গড়েছ  েতা  িহন্দুগণ।  বাবরী  মসিজেদর  িবনাশ  েতা
তারই প্রমাণ।

িমথ্যা  অিভেযাগ  খাড়া  করেত  গেবষণা  লােগ  না।  েসিট  উৎপািদত  হয়  িমথ্যুেকর
মগেজ।  এবং  েস  কােজ  ওিরেয়ন্টািলস্টেদর  মগেজর  উর্বরতা  কম  িছল  না।  শুধু
 বাংলা  বা  ভারেত  নয়,  ইংেরজগণ  েযখােনই  েগেছ  েসখােনই  িবভক্ত  সৃষ্িটর  এ
কাজিট অিত সুচারু ভােব কেরেছ। তােত ফল দািড়েয়েছ, নানা বর্ণ ও নানা ভাষার
জনগণ  েযখােন  শান্িতপূর্ণ  ভােব  শত  শত  বছর  পাশাপািশ  বসবাস  কেরেছ,  তােদর
পক্েষ  একত্ের  এক  ভূখন্েড  বসবাস  করাই  অসম্ভব  হেয়  পেড়।  গেবষণার  নােম  বই



েলেখ  আরবেদর  ক্েষিপেয়েছ  তুর্কী  ও  ইরানীেদর  িবরুদ্েধ,  আবার  ইরানী  ও
তুর্িকেদর  ক্েষিপেয়েছ  আরবেদর  িবরুদ্েধ।  অপরিদেক  তুর্িক,  কুর্িদ  ও
ইরানীেদর েথেক দূের টানার পর আরবেদরেকও তারা একতাবদ্ধ থাকেত েদয়িন। তােদর
মধ্েয  িবেভদ  গেড়েছ  িবিভন্ন  েগাত্র  ও  িবিভন্ন  েভৗগিলক  এলাকার  নােম।
মধ্যপ্রাচ্য  আজ  েযরূপ  ২২  টুকরায়  িবভক্ত  -েসিট  েতা  সাম্রাজ্যবাদী
ঔপিনেবিশকেদর সৃষ্ট। এর কারণ, তারা িনেজেদর সামিরক, অর্থৈনিতক ও রাজৈনিতক
স্বার্থ েদেখ মুসিলমেদর িবভক্ত রাখার মােঝ। ফেল মুসিলমেদর িবভক্ত করা ও
পদতেল রাখাই তােদর রাজনীিত ও সংস্কৃিত।

শত্রু  েদেশর  আগ্রাসনিট  িনছক  রণাঙ্গেণ  সীিমত  থােক  না,  েসিট  হািজর  হয়
সাংস্কৃিতক,  অর্থৈনিতক  ও  ধর্মীয়  আগ্রাসন  িনেয়ও।  শুরু  হয়  স্নায়ু  যুদ্ধ।
মুসিলমেদর  িবরুদ্েধ  ইংেরজেদর  লড়াইিট  তাই  পলাশীর  ময়দােন  েশষ  হয়িন।  বরং
েসিট  তীব্রতর  হেয়েছ  িশক্ষা,  সংস্কৃিত,  ধর্ম  ও  অর্থনীিতর  ময়দােন।  েস
লড়াইিট তীব্রতর করেত বাংলায় এবং পের ভারেত তারা শুধু সামিরক েসনা ছাউিনই
গেড়িন, গেড়েছ িশক্ষা, ধর্ম, গেবষণা ও সংস্কৃিতর নােম অসংখ্য প্রিতষ্ঠান।
তাই  ৈসিনকেদর  পাশাপািশ  বহু  প্রেফসর  ও  গেবষকও  এেনেছ।  তাই  ঔপিনেবিশক
ব্িরিটশরা  একিদেক  েযমন  েফার্ট  উইিলয়াম  কেলজ  গেড়  এেদেশর  িহন্দুেদর
ব্িরিটশরাজ  রক্ষার  বুদ্িধবৃত্িতক  প্রিশক্ষণ  িদেয়েছ,  েতমিন  এিসয়ািটক
েসাসাইিট গেড় গেবষণার নােম িহন্দুেদর মন মুসিলমেদর িবরুদ্েধ িবষাক্ত করার
লক্ষ্েয বইেয়র পর বই িলেখেছ। শুধু সামিরক শক্িতর েজাের েকান শক্িতই েকান
েদশেক  েবশী  িদন  ধের  রাখেত  পাের  না।  শক্ত  ভােব  দাঁিড়েয়  থাকেত  গাছ  েযমন
মজবুত  িশকড়  গেড়,  সরকারও  েতমিন  েদেশর  জনগেণর  গভীের  ধর্মীয়  সাংস্কৃিতক  ও
সামািজক সংেযাগ গেড়। এই মজবুত সংেযাগিটর কারেণই ভারেত মুসিলম শাসন সােড়
ছয়শত সাল িটেক থােক।

ইংেরজেদর কােছও এেদেশ সাম্রাজ্য স্থাপেনর লক্ষ্যিট িনছক িকছু বছেরর জন্য
িছল না, িছল শত শত বছেরর জন্য। তারা জানেতা, নব প্রিতষ্িঠত এ সাম্রাজ্েযর
আয়ু বাড়ােত হেল শুধু েদেশর ভূেগােল নয়, মেনর ভূেগােলও অিধকার জমােত হেব।
এেদশবাসীর মধ্য েথেক প্রচুর সংখ্যক দালাল বা কলােবােরটর গেড় তুলেত হেব।
নইেল কেয়ক হাজার প্রবাসী ইংেরজেদর দ্বারা এ িবশাল ভারত দীর্ঘকাল অিধকাের
রাখা  অসম্ভব।  এ  লক্ষ্েয  ধর্মান্তর  েযমন  জরুরী,  েতমিন  জরুরী  হেলা
বুদ্িধবৃত্িতক  ও  সাংস্কৃিতক  কনভার্শন।  তারা  এটাও  জানেতা,  কলােবােরটর  বা
সহেযাগী  েখাঁজার  কাজিট  করেত  হেব  িহন্দুেদর  মােঝ।  কারণ  তারা  জানেতা,  েস
কাজিট সহজ নয় মুসিলমেদর মােঝ। ইংেরজগণ রাজ্য িছিনেয় েনয় মুসিলমেদর েথেক।
ফেল  মুসিলমেদর  কােছ  ইংেরজগণ  িছল  তােদর  স্বাধীনতা,  ধর্ম,  অর্থনীিত  ও
সংস্কৃিতর  দুষমন।  মুসিলম  মেন  এ  পরাজেয়র  েবদনািট  িছল  প্রিতিদন  ও  প্রিত
মুহুর্েতর। ব্িরিটশরা েসিট বুঝেতা। ফেল ভারেত ব্িরিটশ শাসেনর িবস্তার ও



েসিট  প্রিতরক্ষার  িবরুদ্েধ  মুসিলমেদরেকই  তারা  মূল  শত্রু  ভাবেতা।  এবং
িনর্ভরেযাগ্য  পার্টনার  ভাবেতা  িহন্দুেদর।  বুদ্িধবৃত্িতক  ও  সাংস্কৃিতক
কনভার্শেনর উর্বর ক্েষত্র রূেপ গণ্য হয় িশক্ষাঙ্গণ। িহন্দুেদর জন্য গড়া
হয়  স্কুল-কেলজ।  েসসব  স্কুল-কেলজ  েথেক  বাঙালী  িহন্দুগণ  ব্িরিটশ
সাম্রাজ্েযর  প্রিত  েসবাদাস  মানস  িনেয়  েবরুেত  শুরু  কের।  তারা  পিরনত  হয়
ব্িরিটশ শাসেনর পাহারাদার ৈসিনেক। এভােব বাঙালী িহন্দুর েরেনসাঁ েবেড় উেঠ
ব্িরিটশেসবী এক দালাল েচতনা িনেয়।  

 

ব্িরিটেশর মুসিলমদলন ও িহন্দুলালন নীিত

কৃষক  তার  গরুেক  ঘাস  েদেয়  যােত  েস  লাঙল  টানেত  পাের।  েতমিন  ইংেরজগণও
িশক্ষার নােম িহন্দুেদর সামর্থ্য বািড়েয়েছ -যােত তারা ব্িরটশেদর শাসন ও
লুন্ঠেন সহায়তা েদয়। ফেল রাজ্য িবস্তােরর পাশাপািশ গুরুত্ব পায় িহন্দুেদর
মােঝ  ইংেরজী  ভাষা,  ইংেরেজর  দর্শন,  সািহত্য  ও  সংস্কৃিতর  দ্রুত  িবস্তার।
অপর  িদেক  মুসিলমেদর  অিশক্িষত  রাখা  ও  অর্থৈনিতক  ভােব  দুর্বল  রাখার  মােঝ
িনেজেদর  কল্যাণ  েদেখ।  প্রণীত  কের  এমন  এক  িশক্ষানীিত  –যােত  ব্যাপকতর  হয়
ভারত  ভূিমেত  দালাল  উৎপাদেনর  কাজ।  ভারেত  এমন  একিট  িশক্ষানীিতর  উদ্েদশ্য
ব্যাখা  করেত  িগেয়  লর্ড  ম্যাকেল  ব্িরিটশ  পার্লােমন্েট  দাঁিড়েয়  বেলিছেলন,
“ব্িরিটশ সরকার ভারেত এমন এক িশক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেব যার মাধ্যেম
এমন  একদল  ভারতীয়  সৃষ্িট  হেব  যারা  শুধু  রক্েত-মাংেস  হেব  ভারতীয়,  িকন্তু
িচন্তা-েচতনা,  মন  ও  মনেন  হেব  ব্িরিটশ  (অর্থাৎ  ব্িরিটেশর  েসবক)।”  েস
স্ট্রােটজীেক  সামেন  েরেখ  ময়দােন  নােম  উইিলয়াম  েকরীর  ন্যায়  বহু  পাদ্রী।
প্রিতষ্িঠত  হয়  শ্রীরাম  পুর  কেলজ,  েফার্ট  উইিলয়াম  কেলজ,  সংস্কৃত  কেলজ,
িহন্দু কেলজ  ও কলকাতা িবশ্বিবদ্যালয়। গেড় েতালা হয় ছাপাখানা। প্রকাশনা
শুরু হয় বহু পত্র-পত্িরকার। লক্ষ্য, বাংলার িহন্দুেদরেক তােদর প্রিতেবশী
মুসিলমেদর  েথেক  সামািজক  মর্যাদার  িদক  িদেয়  আলাদা  করা।  এবং  মন  ও  মনেন,
েচতনা  ও  দর্শেন  িনেজেদর  কােছর  মানুষ  রূেপ  গেড়  েতালা।  বাংলার  িহন্দুেদর
মােঝ তখন সাজ সাজ রব, িবেশষ কের বর্ণ িহন্দুেদর মােঝ। প্রশাসন, িবচার ও
িশক্ষা  েথেক  মুসিলমেদর  পিরকল্িপত  ভােব  হিঠেয়  িহন্দুেদর  জন্য  িবশাল
শূণ্যস্থান সৃষ্িট করা হয়। তােদর জন্য সষ্িট করা হয় অর্থ উপার্জেনর িবপুল
সুেযাগও। ইষ্ট-ইন্িডয়া েকাম্পানীর েকরানী, এেজন্ট ও িঠকাদার এবং ব্িরিটশ
সরকােরর রাজস্ব কােলক্টর, আদালেতর মুন্েসফ-ম্যািজস্েটট বা উিকল, ব্িরিটশ
গুপ্তচর সংস্থার এেজন্ট -এগুেলা হেয় দাঁড়ায় েস কােলর বাঙ্গালী িহন্দুেদর
কােছ  অিত  আকর্ষণীয়  েপশা।  বঙ্িকম  চন্দ্েরর  ন্যায়  প্রথম  সািরর  েলখকেদর
জীবেনর  িসংহভাগ  েকেটেছ  ব্িরিটশ  সরকােরর  রাজস্ব  কােলক্টর  রূেপ।
ঈশ্বরচন্দ্র  গুপ্ত  েকালকাতা  েথেক  পত্িরকা  েবর  কেরেছন  যার  মূল  কাজ  িছল



ইংেরজেদর  বন্দনা  করা,  মুসিলম  চিরত্ের  কালীমা  েলপন  করা,  আর  ব্িরিটশ
সাম্রাজ্েযর  েসবায়  িহন্দুেদর  অনুপ্রািণত  করা।  রবীন্দ্রনােথর
পূর্বপুরুষেদর জীবন েকেটেছ ইষ্ট-ইন্িডয়া েকাম্পানী ও ব্িরিটশ সরকােরর অিত
িবশ্বাসভাজন  এেজন্ট  রূেপ।  এধরেণর  শত  শত  তাঁেবদার  িহন্দুেদর  অর্থৈনিতক
িভত্িতটা আেরা মজবুত করেত তােদর হােত তুেল েদয়া হয় জিমদাির। সারা বাংলার
গ্রােম  গঞ্েজ  িবদ্েরাহী  মুসিলমেদর  রুখেত  ব্িরিটেশর  পক্েষ  লািঠয়ােলর  মূল
দািয়ত্বটা পালন কেরেছ এ দুর্বৃত্ত জিমদারগণই। এরূপ দালাল শ্েরণীর কারেণই
মুষ্িটেময় ব্িরিটশেদর প্রশাসেনর কােজ থানায় থানায় বা গ্রাম পর্যােয় নামেত
হয়িন; তােদর কাজ িছল বড় বড় শহের বেস শুধু িনর্েদশ েদয়া। এভােবই ভারত জুেড়
প্রিতষ্ঠা  পায়  িবেদশী  ব্িরিটশ  সরকার  ও  তার  েদশী  দালাল  শ্েরনীর  েযৗথ
দুর্বৃত্ত শাসন।

েকাম্পানীর  লক্ষ্য  ব্যবসার  নােম  অবাধ  লুন্ঠন।  েকান  খয়রািত  কাজকর্ম  বা
জনকল্যাণ  তােদর  লক্ষ্য  িছল  না।  ইষ্ট-ইন্িডয়া  েকাম্পানী  ভারেত  এেসেছ,
ভারেত নতুন নতুন রাজ্য জয় কেরেছ, েস সব অিধকৃত রাজ্েয দুর্গ গেড়েছ িনছক
েশাষনিভত্িতক  েস  বািণজ্িযক  প্রেজক্েটর  অংশ  রূেপ।  েকাম্পনী  জনগণ  েথেক
উচ্চহাের  রাজস্ব  িনেয়েছ  েস  েশাষণ  ও  শাসন  প্রক্িরয়ােক  তীব্রতর  করেত।
এভােবই  মুনাফা  বািড়েয়েছ  এবং  মুনাফার  েস  অর্থ  িবেলেত  ব্িরিটশ  সরকার  ও
েকাম্পানীর েশয়ার েহাল্ডারেদর হােত েপৗঁেছ িদেয়েছ। ব্িরিটশ পণ্েযর বাজার
বাড়ােত বাংলার জগতিবখ্যাত মসিলন িশল্পেক ধ্বংস করা হেয়েছ। মসিলেনর উৎপাদন
বন্ধ করেত এমন িক তাঁতীেদর আঙ্গুলও কাটা হেয়েছ। বাংলােদেশ ব্িরিটশ শাসন
তাই সর্বার্েথই িছল এক সাম্রাজ্যবাদী েশাষণ ও িনর্যাতনমূলক শাসন। তােদর
েস  সীমাহীন  েশাষেণর  ফেলই  বাংলায়  ব্িরিটশ  শাসন  প্রিতষ্ঠার  িকছু  কাল  পরই
১৭৭০ সােল সৃষ্িট হয় ভয়ানক দুর্িভক্ষ। তােত েদেশর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা
যায়।  ইিতহােসর  েসিটই  িছয়াত্তেরর  মন্বন্তর  রূেপ  পিরিচত।  তারা  আেরকিট
দুর্িভক্ষ উপহার েদয় ১৯৪৪ সােল। েসিট আেস বাংলার খাদ্েযর মওজুদ দ্িবতীয়
িবশ্বযুদ্েধর  রণাঙ্গেণ  পািঠেয়  েদয়ার  ফেল।  েশষাক্ত  এ  দুর্িভক্েষও  লক্ষ
লক্ষ বাঙালীর মৃত্যু ঘেট। অথচ সাত শত বছেরর মুসিলম শাসেন বাংলায় বা ভারেত
একিট  বারও  দুর্িভক্ষ  আেসিন।  বরং  নবাব  শােয়স্তা  খােনর  আমেল  খাদ্যপণ্েযর
সস্তা  মূল্য  িবশ্েব  েরকর্ড  গেড়িছল।  প্রিত  েদেশই  সাম্রাজ্যবাদী  িবেদশী
শাসন িনর্যাতন, লুন্ঠন, েদশী িশল্েপর িবনাশ ও দুর্িভক্ষ িনেয় হািজর হয়।
মুসিলম শাসনকােল েসিট হয়িন।  তাই বাংলায় বা ভারেত মুসিলম শাসনেক কখেনাই
ঔপিনেবিশক  িবেদশী  শাসন  বলা  যায়  না।  মুসিলমগণ  এেদেশ  কখনই  ব্যবসায়ীক
লক্ষ্েয  বা  লুন্ঠেনর  স্বার্েথ  সাম্রাজ্য  স্থাপন  কেরিন।  আর্য  ও  অনার্য
বহুবর্েণর  মানুষ  বাংলার  বাইের  েথেক  এেস  এেদেশ  বসবাস  করেছ।  েতমিন
মুসিলমগণও ভারেত ঘর েবঁেধেছ। এিটই েতা মানব সভ্যতার রীিত। েদয়াল গেড় বা
কাঁটা তােরর েবড়া িদেয় মানেবর েস প্রবাহ অতীেত কখেনাই বন্ধ করা হয়িন। অপর



িদেক  েবশীর  ভাগ  বাঙালী  মুসিলম  েতা  বাংলার  আিদবাসী;  তারা  মুসিলম  হেয়েছ
ইসলাম  কবুেলর  মাধ্যেম।  িবেদশ  েথেক  েয  সব  মুসিলম  বাংলায়  এেসেছ  তারা  যা
িকছু গেড়েছ তা বাংলােতই গেড়েছ। বাংলার সম্পদ িনেয় ব্িরিটশগণ েযমন িবেলেত
নগর-বন্দর  গেড়েছ,  বাংলার  েকান  মুসিলম  শাসকই  েসিট  কেরিন।  ঢাকা,  েসানার
গাঁ,  েগৗড়,  মূর্িশদাবাদ,  বােগর  হাট  ও  উত্তর  বঙ্েগ  যা  িকছু  ঐিতহাসীক
কৃর্িত  -তা  েতা  মুসিলমেদরই  গড়া।  অথচ  িহন্দু  রাজাগণও  এেদশ  বহুকাল  শাসন
কেরেছ। িকন্তু তােদর েস িনদর্শনগুিল েকাথায়? ব্িরিটশেদর গড়া িনদর্শনগুিলই
বা  েকাথায়?  তাছাড়া  এেদেশর  উপর  বর্গী  হামলা,  মগ  হামলা,  মারাঠা  হামলা  ও
ব্িরিটশেদর  িবরুদ্েধ  লড়াইেয়  যারা  প্রাণ  িদেয়েছ  তারা  েতা  প্রায়  সবাই
মুসিলম।  পলাশীর  রণাঙ্গন,  িততুমীেরর  বাঁেশর  েকল্লা,  মজনু  শােহর  ফিকর
িবদ্েরাহ  বা  দুদু  িময়ার  ফারােয়জী  আন্েদালন  –সর্বত্র  েতা  তারাই।  অথচ
ব্িরিটশ  আমেল  িহন্দুেদর  দ্বারা  ঔপিনেবিশক  সাম্রাজ্যবাদী  শক্িতর
তাঁেবদারীর েয ইিতহাস িনর্িমত হল -েসিটেক বলা হচ্েছ বাঙালীর েরেনসাঁ যুগ।
এবং  ইংেরজ  শাসন  িচত্িরত  হচ্েছ  আিশর্বাদ  রূেপ।  আর  মুসিলম  শাসনামলেক  বলা
হচ্েছ অন্ধকার যুগ বেল!

 

িহন্দু সািহত্েয সাম্প্রদািয়কতা

বঙ্িকমচন্দ্র,  ঈশ্বরচন্দ্র,  েহমচন্দ্র,  নবীনচন্দ্র,  দ্িবেজন্দ্রলাল  রায়,
রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যরা তােদর সািহত্েয েয মুসিলম িবেরাধী িবষ উদিগরণ
কেরেছন  েসিট  বাংলার  মধ্য  যুেগর  বা  আিদ  যুেগর  সািহত্েয  পাওয়া  যায়  না।
বাঙালী  কিব-সািহত্িযকেদর  মগেজ  ঘৃনাপূর্ণ  িমথ্যার  িবষ  ঢুিকেয়িছল  বস্তুত
ইংেরজগণ।  তারাই  প্রথম  আিবস্কার  কের,  ভারেতর  মুসিলম  শাসন  শুধু  ধ্বংস,
বঞ্চনা, িনপীড়ন ও েশাষণ ছাড়া আর িকছুই েদয়িন। বেলেছ, মন্িদর েভঙ্েগ তার
উপর  মসিজদ  গেড়েছ।  তােদর  েলখিনেত  িশবাজীর  চিরত্র  অংিকত  হেয়েছ  িহন্দু
জাগরেনর এক মহান ও আদর্শনীয় বীর রূেপ, আর েমাঘল বাদশা আওরঙ্গজীব িচত্িরত
হেয়েছন কুৎিসত িভেলন রূেপ।

বাংলায় িহন্দুেদর বাস মুসিলমেদর েচেয় অিধক কাল ধের। অথচ তােদর ব্যর্থতা
হল,  সমগ্র  ইিতহাস  েঘঁেট  একজন  িহন্দুেকও  েবর  করেত  পাের  িযিন  স্বাধীনতার
লড়াইেয় বাংলার মানুেষর সামেন আদর্শ িহসােব িচত্িরত হেত পােরন। েসরূপ একিট
চিরত্েরর  তালােশ  বঙ্িকম  ও  মাইেকল  মধুসূদন  েযমন  ব্যর্থ  হেয়েছন,
রবীন্দ্রনাথও  ব্যর্থ  হেয়েছন।  ইিতহােস  পাতায়  েস  এক  িবশাল  শূন্যতা।  েস
শূন্যতা পূরেণ রবীন্দ্রনাথেক তাই অবাঙালী িশবাজীেক িহেরা রূেপ েপশ করেত
হেয়েছ। কিব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর “িশবাজী উৎসব” কিবতায় িশবাজীর বীরত্েব
মুগ্ধ হেয় িলেখেছন,



“েহ রাজ-তপস্বী বীর, েতামার েস উদার ভাবনা

িবধর ভান্ডাের

সঞ্িচত হইয়া েগেছ, কাল কভু তার এক কণা

পাের হিরবাের?

েতামার েস প্রােণাৎসর্গ, স্বেদশ-লকক্ষীর পূজাঘের

েস সত্য সাধন,

েক জািনত, হেয় েগেছ িচর যুগ-যুগান্তর ওের

ভারেতর ধন।”

এই হল রবীন্দ্রনােথর িবচার েবাধ। এই হল রবীন্দ্র মানস ও েচতনা! তেব এিট
শুধু রবীন্দ্রনােথর একার েচতনাগত সমস্যা নয়, এিটই মূল সংকট িছল বাঙালীর
েরেনসাঁর কর্ণধারেদর। িকছু দালানেকাঠা ও কলকারখানা গড়া, িকছু িডগ্িরধাির
মানুষ গড়া, িকছু কিবতা-উপন্যাস েলখা, রাজনীিতেত িকছু আেলাড়ন েতালাই একিট
জািতর  জীবেন  জাগরণ  আনার  জন্য  িক  যেথষ্ট?  িবশাল  িবপ্লেবর  কােজ  উচ্চতর
দর্শনও লােগ। েস দর্শনিটই আেন জনগেণর েচতনা রাজ্েয িবপ্লব। িকন্তু বাংলার
িহন্দুগণ েস দর্শেনর েখাঁজ পায়িন। ফেল তােদর মেনর রাজ্েয িবপ্লবও আেসিন।
বরং  েঘার  অন্ধকারই  রেয়  েগেছ।  রামেমাহন  রায়  এবং  রবীন্দ্রনােথর  দাদা
দ্বারকানাথ  েস  দর্শেনর  েখাঁেজ  িহন্দুর  েপৗত্তিলকতা  েছেড়  একাশ্বরবাদী
ব্রাহ্ম ধর্েমর প্রিতষ্ঠা িদেয়েছন। মধুসূদন দত্ত খৃষ্টান হেয় েগেছন। অপর
িদেক বঙ্িকমচন্দ্র, স্বামী িবেবকানন্দ, অরিবন্েদা েঘােষরা িহন্দুেদর আবার
সনাতন  েপৗত্তিলকার  িদেক  িফেরেয়  এেনেছন।  ফেল  িহন্দুেদর  আবার  িফিরেয়
িনেয়েছন েস স্থানিটেত েযখান েথেক রাম েমাহন, দ্বারকানাথ ও তােদর সাথীরা
যাত্রা শুরু কেরিছেলন। এরই ফল হেলা, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সন্তােনরাও আর েস
ব্রাহ্ম  ধর্েম  স্িথর  থাকেত  পােরনিন,  িফের  েগেছন  িহন্দু  েপৗত্তিলকতায়।
রবীন্দ্রনাথ এমন এক কট্টর িহন্দু হওয়ার কারেণই িশবাজীেক িহেরা বািনেয়েছন।
আর িশবাজীর মত একজন দস্যু চিরত্েরর মানুষ যখন িহেরা হয় তখন িক েস জাগরণ
েবঁেচ থােক? আর এিটই বাংলার িহন্দুর েরেনসাঁর আদর্িশক ও ৈনিতক সংকট। এমন
সংকট েখাদ েরেনসাঁরই মৃত্যু ঘটায়। বাঙালী িহন্দুর েরেনসাঁও তাই বাঁেচিন।

েদখা  যাক,  রবীন্দ্র  নাথ  যােক  “েহ  রাজস্বী  বীর”  বেল  মুগ্ধ  মেন  কিবতা
িলেখেছন তার প্রকৃত পিরচয়িট িক? ব্যক্িতেক বুঝা যায় তার ঘিনষ্ট বন্ধু ও
আরাধ্য  ব্যক্িতেক  েদেখ।  রবীন্দ্র  মানস  ও  তাঁর  েচতনােক  বুঝেত  হেল
িশবাজীেকও  বুঝেত  হেব।  এেত  বুঝা  যােব  রবীন্দ্রনাথভক্তেদর  রাজৈনতীক



এেজন্ডা।  প্রশ্ন  হল,  িতিন  িক  আেদৗ  বীর  িছেলন?  িশবাজীর  পিরচয়  হল,  েমাঘল
সম্রাট  আওরঙ্গেজবেক  িতিন  ব্যস্ত  েরেখিছেলন  মারাঠা  অঞ্চেল  লুিকেয়  েথেক
অতর্িকত  হামলার  মধ্য  িদেয়।  এিট  িছল  িদল্িলর  মুসিলম  শাসেনর  িবরুদ্েধ
উগ্রিহন্দুর সন্ত্রাস। সম্মুখ সমের আসার সামর্থ্য িশবাজীর িছল না। যুদ্েধ
একবার  পরািজত  ও  বন্দী  হওয়ার  পর  ফন্িদ  কের  লুিকেয়  পািলেয়িছেলন।  সম্রাট
আওরঙ্গেজব  একবার  েসনাপিত  আফজাল  খাঁর  েনতৃত্েব  ১০  হাজার  ৈসন্েযর  এক
বািহনীেক  তার  িবরুদ্েধ  প্েররণ  কেরন।  যুদ্েধর  বদেল  আেলাচনায়  েডেক  আফজাল
খাঁেক িতিন হত্যা কেরন। েসিট িছল কাপুরুিষত হত্যা। েস সময় আফজাল খাঁ তােক
ইসলামী  উদারতায় আিলঙ্গেন বুেক েটেন িনেয়িছেলন। েস মুহুর্েত তার বাঁ হােত
লুকােনা  “বােঘর  নখ”  িদেয়  তার  েদহ  িছন্ন  কেরন।  অথচ  এ  িনেরট  কাপুরুষতা
বীরতূল্য  গণ্য  হেয়েছ  রবীন্দ্রনােথর  কােছ,  যা  িনেয়  িবশাল  এক  কিবতাও
িলেখেছন। এ হল রবীন্দ্রনােথর িবেবচনা ও মানবতার মান! রবীন্দ্রনাথ বরং েস
সব  ঐিতহািসকেদরও  িনন্দা  কেরেছন  যােদর  দৃষ্িটেত  িশবাজী  িছল  এক  বর্বর
দস্যু।  রবীন্দ্রনাথ  তাঁেদরেক  িমথ্যাময়ী  বেলেছন,  এবং  তাঁেদর  িবদ্রুপ  কের
িলেখেছন,

“িবেদশীর ইিতবৃত্ত দস্যু বেল কের পিরহাস

অট্টহাস্য রেব…

তব পুণ্য েচষ্টা যত তস্কেরর িনস্ফল প্রয়াস

এই জােন সেব।

অিয় ইিতবৃত্ত কথা, ক্ষান্তু কেরা মুখর ভাষণ

ওেগা িমথ্যাময়ী,

েতামার িলখন- ‘পের িবধাতার অব্যর্থ িলখন

হেব আিজ জয়ী।

যাহা মিরবার নেহ তাহাের েকমেন চাপা িদেব

তব ব্যঙ্গ বাণী

েয তপস্যা সত্য তাের েকহ বাধা িদেব না ত্িরিদেব

িনশ্চয় েস জািন।”

ঐিতহািসক  ডঃ  রেমশ  চন্দ্র  মজুমদার  রবীন্দ্রনাথ  ঠাকুর  প্রসঙ্েগ  িলেখেছনঃ



“িহন্দু  জাতীয়তা  জ্ঞান  বহু  িহন্দু  েলখেকর  িচত্েত  বাসা  েবঁেধিছল,  যিদও
স্বজ্ঞােন তাঁেদর অেনেকই কখনই এর উপস্িথিত স্বীকার করেবন না। এর প্রকৃষ্ট
দৃষ্টান্ত  হচ্েছ,  ভারেতর  শ্েরষ্ঠ  কিব  রবীন্দ্রনাথ  যাঁর  পৃিথবীখ্যাত
আন্তর্জািতক মানিবকতােক সাম্প্রদািয়ক দৃ্ষ্টভঙ্গীর সঙ্েগ িকছুেতই সুসংগত
করা  যায়  না।  তবুও  বাস্তব  সত্য  এই  েয,  তাঁর  কিবতাসমূহ  শুধুমাত্র  িশখ,
রাজপুত  ও  মারাঠাকুেলর  বীরবৃন্েদর  েগৗরব  ও  মাহাত্েমই  অনুপ্রািণত  হেয়েছ,
েকানও  মুসিলম  বীেরর  মিহমা  কীর্তেন  িতিন  কখনও  একচ্ছত্রও  েলেখনিন  –যিদও
তােদর  অসংখ্যই  ভারেত  আিবর্ভূত  হেয়েছ।  এ  েথেকএ  প্রমািণত  হয়  উিনশ  শতকী
বাংলার জাতীয়তা জ্ঞােনর উৎসমূল েকাথায় িছল।” –(সূত্রঃ Dr. Romesh Chandra
Majumder, History of Bengal, p 203.)

বাঙালী  িহন্দুর  েরেনসাঁ  যুেগ  সবেচেয়  ঘৃণ্য  েয  কাজিট  হেয়েছ  তা  হেলা,
ইংেরজেদর  কলােবােরটর  রূেপ  িহন্দুেদর  েযাগদান।  সমগ্র  উপমহােদেশ  তারাই
সর্বপ্রথম এ েপশায় নােম। কেয়ক ডজন নেবল প্রাইজ িদেয়ও িক বাঙালীর এ কলংক
ঢাকা যােব? তখন ব্িরিটশ ভারেতর প্রশাসেন দুই ধরেনর বাবু েদখা েযত। এক),
েগারা বা শ্েবতাঙ্গ বাবু, দুই), বাঙালী বাবু। বাঙালী বাবুেদর ইংেরজ-েসবা
শুধু  প্রশাসেন  সীমাবদ্ধ  থােকিন  এবং  শুধু  বাংলােতও  সীমাবদ্ধ  রােখিন।
প্রশাসেনর  পােশ  সািহত্েযও  েসিট  প্রবল  ভােব  প্রকাশ  পায়।  বাংলার  সীমান্ত
িডঙ্িগেয় তা ছিড়েয় পেড় িবহার, আসাম, উিড়ষ্যা, মধ্যপ্রেদশ, উত্তর প্রেদশ,
পাঞ্জাব,  রাজস্থান,  গুজরাতসহ  ভারেতর  অন্যান্য  প্রেদেশ।  িশকারী  েযমন
িশকারী  ঘুঘুেক  িদেয়  ঘুঘু  ধের,  েতমিন  ইংেরজগণও  বাঙালী  িহন্দুেদর  িদেয়
সমগ্র  ভারেতর  অন্যান্য  প্রেদেশর  িহন্দুেদরও  তাঁেবদাের  পিরণত  কের।  ইংেরজ
েসবার  েয  আদর্শ  রবীন্দ্র-পিরবার  ও  বঙ্িকমচন্দ্র  স্থাপন  কেরন,  েসিটই
ভারতীয় িহন্দুেদর আদর্েশ পিরণত হয়। ফল হেলা, এমনিক কংগ্েরস েনতা করম চাঁদ
গান্িধও প্রথম িবশ্বযুদ্েধ ব্িরিটেশর পক্েষ যুদ্েধ েযাগদান ও প্রাণদােনর
পক্েষ িনজ প্রেদশ গুজরােত ৈসন্য সংগ্রেহ েনেমিছেলন।

বাঙালী  িহন্দুেদর  অপরাধ  শুধু  এ  নয়  েয,  মুসিলম  িবেরাধী  িবদ্েবষ  ছিড়েয়
বাংলার  সমাজ,  সংস্কৃিত  ও  রাজনীিতেক  তারা  িবষাক্ত  কেরেছ।  তারা  িবষাক্ত
কেরেছ  ভারেতর  অন্যান্য  প্রেদেশর  িহন্দুেদর  মনও।  ইংেরজ  ওিরেয়ন্টািলস্টগণ
মুসিলম িবদ্েবষপূণ িমথ্যা িদেয় েযসব ইিতহাস রচনা কের, েসগুিল সর্বপ্রথম
গলধঃকরণ  কের  বাঙালী  িহন্দুগণ।  পের  তারা  েসগুিলর  সােথ  িনজ  মেনর  আেবগ
িমিশেয়  িনেজরাও  ইিতহাস  েলেখ  এবং  েসগুিল  সমগ্র  ভারত  ব্যাপী  ছিড়েয়  েদয়।
বস্তুত  এসব  িহন্দু  বাঙালীেদর  েলখা  বইগুেলাই  বহুকাল  যাবত  পিঠত  হেয়  আসেছ
সারা ভারেতর স্কুল-কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়র পাঠ্যবই রূেপ। অিহন্দু ও অভারতীয়
ইংেরজ ওিরেয়ন্টািলস্টেদর েলখা ইিতহােসর স্থেল েস বইগুেলার বাড়িত সুিবধািট
হল,  বাঙালী  িহন্দুেদর  হােত  রিচত  হওয়ার  েসগুেলা  ভারেতর  অন্য  এলাকার



িহন্দুেদর  কােছ  সহেজ  িবশ্বাসেযাগ্যতা  পায়।  েস  সমেয়র  ইিতহােস  আেরক
গুরুত্বপূর্ণ  ঘটনা  হেলা,  সাম্প্রদািয়ক  বুদ্িধবৃত্িতর  পাশাপািশ
সাম্প্রদািয়ক রাজনীিতর শুরুও এই বাংলা েথেক। েসিটও এ বর্ণিহন্দুেদর হােত।
আজ ভারত জুেড় িহন্দুত্েবর েজায়ার। েসিটর শুরুও বাঙালী িহন্দুেদর েথেক। এর
আিদ  গুরু  বঙ্িকম  চ্যাটার্িজ।  তার  েলখা  ‘আনন্দ  মেট”  ধ্বিনত  হেয়েছ  উগ্র
িহন্দুত্েবর  বাণী।  ‘আনন্দ  মেট”র  বন্েদ  মাতরম  গানিট  গৃহীত  হেয়  ভারেতর
জাতীয় সংগীত রূেপ।

ভারত েথেক মুসিলম িনর্মূেলর িমশন িনেয় প্রিতষ্িঠত হেয়িছল রাষ্ট্রীয় েসবক
সংঘ  তথা  আর.  এস.   এস।  এর  প্রিতষ্ঠাতা   েহডেগয়ার  তার  মুসিলম  িবেরাধী
েচতনার  পিরপুষ্িট  েপেয়েছ  িশক্ষাকােল  কলকাতায়  অবস্থান  কােল।  ভারেতর
রাজনীিতেত  আজ  েয  উগ্র  সাম্প্রদািয়ক  িবিজিপ  –েসিটর  শুরু  িহন্দু  মহাসভা
েথেক।  আর  িহন্দু  মহাসভার  জন্ম  েকালকাতায়,  এবং  এর  প্রিতষ্ঠাতা  সভাপিত
িছেলন  ড.  শ্যামাপ্রসাদ  মুখার্িজ।  িতিন  িছেলন  বাঙালী,  এবং  েকালকাতা
িবশ্বিবদ্যালেয়র উপাচার্য আশুেতাষ মুখার্িজর পুত্র। িতিন িনেজও ১৯৩৪ েথেক
১৯৩৮ অবিধ কলকাতা িবশ্বিবদ্যালেয়র উপাচার্য িছেলন।  আততায়ীর হােত গান্ধীর
মৃত্যু  হেল  েদাষ  বর্তায়  িহন্দু  মহাসভার  উপর।  েস  দুর্নাম  েথেক  বাঁচার
তািগেদ িতিন নতুন দল গেড়ন ভারতীয় জনসংঘ -যা পরবর্তীেত নাম পিরবর্তন কের
হয় ভারতীয় জনতা পার্িট, সংক্েষেপ িবেজপী। বার বার নাম পিরবর্তন করা হেলও
এ  দেলর  মুসিলম  িবদ্েবষপূর্ণ  কট্টর  সাম্প্রদায়ীক  নীিতর  িবন্দুমাত্র
পিরবর্তন হয়িন।

 

মুসিলম গণহত্যায় বাঙালী িহন্দুর িলগ্যািস                

মুসিলম  গণহত্যার  রাজনীিতর  জন্মিট  আহেমদাবাদ,  েমাম্বাই  বা  িমরােট  হয়িন,
হেয়িছল িহন্দু েরেনসাঁর জন্মভূিম কলকাতায়। এবং এ সন্ত্রাসী রাজনীিতর শুরু
বস্িতর  গুন্ডা,  েচার-ডাকাত  বা  নারীধর্ষক  দুর্বৃত্তেদর  হােতও  হয়িন,  বরং
হেয়েছ শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্িজর ন্যায় কলকাতা িবশ্বিবদ্যালেয়র বাঙালী
উপাচার্েযর  হাত  িদেয়।  সর্েবাচ্চ  িশক্ষাপ্রাপ্ত  মানুেষর  মনও  েয  কতটা
িবষাক্ত ও প্রিতিহংসাপূর্ণ হেত পাের -এ হল তার নমুনা। শ্রী শ্যামাপ্রসাদ
মুখার্িজ  ১৯৪১  সােল  িহন্দুেদর  এক  জনসভায়  বেলিছেলন,  মুসিলমরা  যিদ
পািকস্তান চায় তেব তােদর তল্িপতল্পা েবঁেধ ভারত ত্যাগ করা উিচত।–(BLCP,
1941)। পািকস্তােনর জন্ম ও তার েবঁেচ থাকািট তাঁর মত িহন্দুেনতােদর কােছ
েয  কতটা  অসহ্য  িছল  -এ  হেলা  তার  নমুনা।  তাঁর  কােছ  অসহ্য  হেলা  ভারেত
মুসিলমেদর বসবাসও। বাবরী মসিজদ ধ্বংেসর মধ্য িদেয় ইিতহাস গেড়েছন িবেজপী
েনতা লাল কৃষ্ণ আদভানী। িবিজিপর আেরক েনতা নেরন্দ্র েমাদী ইিতহাস গেড়েছন



গুজরােত  মুসিলম  হত্যায়  েনতৃত্ব  িদেয়।  তেব  েয  শহরিট  মুসিলম  গণহত্যােক
রাজৈনিতক আচার রূেপ প্রথম শুরু হয় েসিটও ভারেতর অন্য েকান শহর নয়, েসিট
বাঙালী  িহন্দুেদর  শহর  কলকাতা।  আহেমদাবাদ,  মুম্বাই,  মুরাদাবাদ,  িবহার  ও
ভারেতর  অন্যান্য  স্থােন  মুসিলম  িনর্মূেলর  গণহত্যাগুিল  এেসেছ  বাঙ্গালী
বাবুেদর সৃষ্ট ১৯৪৬ সােল কলকাতায় অনুষ্িঠত মুসিলম িবেরাধী গণহত্যার পর।

কলকাতার  িহন্দুেদর  মন  েয  কতটা  মুসিলমিবদ্েবষপূর্ণ  ও  দাঙ্গাপাগল  -েসিটই
প্রকাশ ঘেটিছল ১৯৪৬ সােলর মুসিলম িবেরাধী গণহত্যায়। েস গণহত্যার িকছু িনজ
েচােখ-েদখা  ভয়াবহ  বর্ণনািট  িদেয়েছন  অক্সেফার্ড  িবশ্বিবদ্যালেয়র  সােবক
বাঙালী  প্রেফসর  ড.  তপন  রায়  েচৗধুরী  তাঁর  “বাঙাল  নামা”  বইেত।  প্রেফসর
ড.তপন  রায়  েচৗধুরী  িলেখেছন,  “িনেজর  েচােখ  েদখা  ঘটনার  িববরেণ  িফের  যাই।
হস্েটেলর বারান্দা েথেক েদখেত েপলাম রাস্তার ওপাের আগুন জ্বলেছ। বুঝলাম
ব্যাপারটা আমার েচনা মহাপুরুষেদরই মহান কীর্িত। হস্েটেলর ছােদ উেঠ েদখলাম
–আগুন শুধু আমােদর পাড়ায় না, যতদূর েচাখ যায় সর্বত্র আকাশ লােল লাল। িতন
িদন  িতন  রাত  কলকাতার  পেথ  ঘােট  িপশাচনৃত্য  চেল।  …  দাঙ্গার  প্রথম  ধাক্কা
থামবার  পর  িবপজ্জনক  এলাকায়  েযসব  বন্ধুবান্ধব  আত্মীয়স্বজন  িছেলন,  তাঁেদর
েখাঁজ  িনেত  েবর  হই।  প্রথেমই  েগলাম  মুন্নুজন  হেল।  ..িনরঙ্কুশ  িহন্দু
পাড়ার মধ্েয ওেদর হস্েটল। তেব ভদ্র বাঙািল পাড়া। সুতরাং প্রথমটায় িকছু
দুশ্িচন্তা  কিরিন।  িকন্তু  দাঙ্গা  শুরু  হওয়ার  িকছুক্ষেণর  মধ্েয  িশক্িষত
বাঙািলর রুিচ-সংস্কৃিতর েযসব নমুনা েদখলাম, তােত সন্েদহ হল েয, মুন্নুজান
হলবািসনী  আমার  বন্ধুেদর  িগেয়  আর  জীিবত  েদখেবা  না।  …েহাস্েটেলর  কােছ
েপৗঁেছ  েয  দৃশ্য  েদখলাম  তােত  ভেয়  আমার  বাক্যেরাধ  হল।  বাড়ীটার  সামেন
রাস্তায় িকছু ভাঙা স্যুটেকস আর েপাড়া বইপত্র ছড়ােনা। বািড়টা খাঁ খাঁ
করেছ। ফুটপেথ এক ভদ্রেলাক দাঁিড়েয়িছেলন। বলেলন – একটু আেগ পুিলেশর গািড়
এেস  েমেয়েদর  িনেয়  েগেছ।…শুনলাম  ১৬ই  আগষ্ট  েবলা  এগােরাটা  নাগাদ  একদল
সশস্ত্র েলাক হঠাৎ হুড়মুড় কের হস্েটেল ঢুেক পেড়। প্রথেম তারা অশ্রাব্য
গািলগালাজ  কের  যার  মূল  বক্তব্য  –মুসলমান  স্ত্রীেলাক  আর  রাস্তার  গিণকার
মধ্েয  েকানও  তফাৎ  েনই।  …হামলাকািররা  অিধকাংশই  িছেলন  ভদ্রশ্েরণীর  মানুষ
এবং  তাঁেদর  েকউ  েকউ  ওঁেদর  িবেশষ  পিরিচত,  পাড়ার  দাদা।  ”  –(তপন
রায়েচৗধুরী, ২০০৭)।

প্রেফসর ড.তপন রায় েচৗধুির আেরা িলেখেছন, “খুনজখম বলাৎকােরর কািহনী চাির
িদক  েথেক  আসেত  থােক।  …বীভৎস  সব  কািহনী  রিটেয়  িকছু  েলাক  এক  ধরেনর  িবকৃত
আনন্দ পায়। তার েচেয়ও অবাক হলাম যখন েদখলাম কেয়কজন তথাকিথত উচ্চিশক্িষত
েলাক মুসলমানেদর উপর নানা অত্যাচােরর সত্িয বা কল্িপত কািহিন বেল বা শুেন
িবেশষ আনন্দ পাচ্েছন। এঁেদর মধ্েয দু-িতনজন রীিতমত িবখ্যাত েলাক। প্রয়াত
এক পন্িডত ব্যক্িত, যাঁর নাম শুনেল অেনক িনষ্ঠাবান িহন্দু এখনও যুক্তকের



প্রণাম  জানায়,  তাঁেক  এবং  সমেবত  অধ্যাপকেদর  কােছ  িনকািশপাড়ার  মুসলমান
বস্িত  েপাড়ােনার  কািহিন  বলা  হচ্িছল।  িযিন  বলিছেলন  িতিন  প্রত্যক্ষদর্শী
এবং িবশ্বাসেযাগ্য েলাক। েবড়া আগুন িদেয় বস্িতবাসীেদর পুিড়েয় মারা হয়।
একজনও  নািক  পালােত  পািরিন।  েছেলিট  বলিছল,  কেয়কিট  িশশুেক  আগুেনর  েবড়া
টপেক তােদর মােয়রা আক্রমণকারীেদর হােত েদওয়ার েচষ্টা কেরিছল, যােত ওেদর
প্রাণগুিল বাঁেচ। বাচ্চাগুিলেক িনর্দ্িবধায় আবার আগুেন ছুঁেড় েদওয়া হয়।
আমরা  শুেনিছলাম,  এই  কুকীর্িতর  নায়ক  িকছু  িবহারী  কােলায়ার।  তাই  ভয়াবহ
বর্ণনািট  শুেন  সুেশাভনবাবু  মন্তব্য  কেরন,  “এর  মধ্েয  িনশ্চয়ই  বাঙািল
েছেলরা  িছল  না?”  শুেন  েসই  পন্িডত  প্রবর  গর্েজ  উঠেলন,  “েকন,  বাঙািল
েছেলেদর গােয় িক পুরুেষর রক্ত েনই?” –(তপন রায়েচৗধুরী, ২০০৭)।

 

বাঙালী িহন্দুর স্বার্থপরতা ও িবভক্ত বাংলা

বাংলার িহন্দুেদর েচতনায় স্বার্থপরতািট অিত প্রকট। তােত মারা পেড় মানবতা
ও  িবেবক  েবাধ।  ১৯৪৭  সােল  বাংলা  িবভক্ত  হয়  মূলত  এমিন  এক  িবষাক্ত  ও
স্বার্থপর মেনর প্েরক্ষাপেট।  তেব েতমন একিট েচতনায় বাংলা িবভক্ত হেয়িছল
১৯৪৭  সােলর  বহু  আেগই;  ১৯৪৭  সােল  েস  িবভক্িতিট  আন্তর্জািতক  পিরিচিত  ও
স্বীকৃিত পায় মাত্র। েরেনসাঁর নােম বাংলার িহন্দুেদর মােঝ েযরূপ আত্মপুজা
ও  মুসিলম  ঘৃনার  চর্চা  শুরু  হেয়িছল  েসিটই  ধািবত  কের  বাঙালী  িহন্দুেদর
আত্মঘােত।  েস  আত্মঘাতী  েরেনসাঁয়  গুরুত্ব  পায়  মুসিলমেদর  িপছেন  েফেল
িহন্দুেদর  দ্রুত  এিগেয়  চলা।  পাশাপািশ  দুেটা  গাছ  জন্ম  িনেল  একিট  অপরিটর
জন্য িকছু জায়গা েছেড় েদয়, েস প্রেয়াজেন দুিট গাছই দুই পােশ িকছুটা েহেল
যায়।  িকন্তু  িহন্দুগণ  প্রিতেবশী  মুসিলমেদর  জন্য  েকান  স্থান  েছেড়  িদেত
রাজী  িছল  না।  তারা  সবটুকুই  িনেজেদর  দখেল  রাখেত  েচেয়িছল।  তারা  দখল  িনেত
েচেয়িছল  অর্থনীিত,  রাজনীিত,  িশক্ষা  ও  প্রশাসেনর  সবটুকু  জুেড়।  অথচ  তখন
অিবভক্ত  বাংলার  মুসিলম  জনসংখ্যা  িছল  েমাট  জনসংখ্যার  প্রায়  ৫৫%।  একিট
েদেশর ৪৫% ভাগ মানুষ তার ৫৫% ভাগ মানুষেক িপছেন েফেল সামেন এগুয় িক কের?
েসিট ভাবনায় আেসই বা কীরূেপ? উগ্র স্বার্থপরতায় সবিকছুই সম্ভব। মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্র আজ িবশ্বশক্িত। িকন্তু তােদর েবেড় উঠার িপছেন বড় কারণিট হল,
েদশিট সাদা-কালা, ইউেরাপীয়-অইউেরাপীয় সকল নাগিরকেক েবেড় উঠার জন্য স্থান
কের  িদেয়েছ।  িকন্তু  বাংলায়  েসিট  হয়িন।  বাঙালী  িহন্দুেদর  েসরূপ  উদারতাই
িছল  না।  েদশবন্ধু  িচত্তরঞ্জন  দাশ  মুসিলমেদর  জন্য  সরকাির  চাকুিরেত  িকছু
স্থান েছেড় েদয়ার জন্য িহন্দুেদর সামেন সুপািরশ েরেখিছেলন, িকন্তু েসিটও
তােদর পছন্দ হয়িন। িহন্দুগণ তােদর প্রিতষ্িঠত স্বার্থেক একটুও ছাড়েত রাজী
িছল না। প্রশ্ন হেলা, দুিট সম্প্রদােয়র মােঝ এেতা ঘৃনা, এেতা অিবশ্বাস ও
এেতা  বঞ্চনা  িবরাজ  করেল  েস  েদশ  িক  সামেন  এগুেত  পাের?  এিটেতা  সংঘাত  ও



আত্মঘােতর  পথ।  শ্রী  নীরদ  চন্দ্র  েচৗধুরী  তার  বই  ‘আত্মঘাতী  বাঙালী’েত
বাঙালী  িহন্দুর  নানা  ৈনিতক  েরােগর  িচত্র  েপশ  করেলও  তােদর  এ  অিত  নৃশংস,
অমানিবক ও মুসিলমিবদ্েবষী িচত্রিট তুেল ধেরনিন।

 

বাঙালী েরনাসাঁ িক আেদৗ িক েরনাসাঁ?

েদখা  যাক,  বাংলায়  িহন্দু  জাগরেণর  নায়ক  কারা  িছেলন?  কী  িছল  তােদর
রাজৈনিতক,  সাংস্কৃিতক  ও  ধর্মীয়  দর্শন?  এ  জাগরেণর  শুরু  রাজা  েমাহন  েথেক
এবং েশষ হ্য় রবীন্দ্রনােথ। এর সময়কাল উনিবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ েথেক িবংশ
শতাব্দীর  তৃতীয়  দশক  অবিধ।  প্রশ্ন  হেলা,  এ  জাগরণেক  িক  আেদৗ  েরেনসাঁ  বলা
যায়?  েরনাসাঁর  অর্থ  পুনর্জাগরণ।  এ  শব্দিটর  প্রথম  প্রেয়াগ  হয়  েষাড়ক  ও
শপ্তদশ শতেকর ইউেরােপ েয জাগরণ শুরু হয় েসিট েবাঝােত। গ্রীক ও েরামানেদর
হােত  খৃষ্েটর  জন্েমর  আেগ  ইউেরাপ  এবং  পশ্িচম  এিশয়ার  িবশাল  ভূ-ভাগ  জুেড়
সাম্রাজ্য  গেড়  উেঠ।  তােদর  হােতই  প্রিতষ্ঠা  ঘেট  পাশ্চাত্য  সভ্যতার।
ইউেরােপর  জাগরণিট  িছল  মূলত  েসিটর  পুনর্জন্ম  ঘটােনার।  আজেকর  পাশ্চাত্য
সভ্যতােকও  বলা  হয়  েস  গ্রীেকা-েরামান  সভ্যতারই  পরম্পরা  রূপ।  িকন্তু
বা্ংলায়  িহন্দুেদর  মােঝ  েয  জাগরণ  আেস  েসিটেক  েরেনসাঁ  বলেল  এ  কথাও  েমেন
িনেত  হয়  েয,  বাংলার  িহন্দুেদর  দ্বারা  এর  পূর্েবও  একবার  সভ্যতা  িনর্িমত
হেয়িছল। অর্থাৎ তােদর হােতও িবশাল সাম্রাজ্য গেড় উেঠিছল। িকন্তু বাঙালী
িহন্দুর ইিতহােস েসরূপ জাগরণ বা সাম্যাজ্য িনর্মােণর প্রমাণ কই? েসিট িক
েসন রাজােদর আমল? েসনা রাজারা িহন্দু হেলও তারা েতা বাঙালী িছল না। তারা
এেসিছল দক্িষণ ভারেতর কর্নাটাকা েথেক। েসনেদর পূর্েব েতা িছল েবৗদ্ধ পাল
রাজবংশ। বস্তুত উনিবংশ শতাব্দীর এ বাঙালী িহন্দুর জাগরণ েযমন েরেনসাঁ িছল
না,  েতমিন  সমগ্র  বাঙালীরও  িছল  না।  এমনিক  সমগ্র  িহন্দুেদরও  নয়,  এিট  িছল
বাংলার  সংখ্যালঘু  বর্ণিহন্দু  সম্প্রদােয়র  জাগরণ।  বাংলার  সংখ্যাগিরষ্ট
জনগণ  আজেকর  ন্যায়  েসিদনও  মুসিলম  িছল।  তারা  িছল  এ  বঙ্েগরই  আিদবাসী।  কথা
হেলা, সংখ্যাগিরষ্ঠ মুসিলমেদরেক যখন েকানরূপ েরেনসাঁ বা জাগরণ েথেক বাদ
রাখা হয় েসিটেক িক সমগ্র বাঙালীর েরেনসাঁ বলা যায়?      

বাংলায়  িহন্দু  জাগরেণর  নােম  যা  িকছু  ঘেটেছ  েসিটর  মূেল  যারা  িছেলন  তারা
হেলন রাজা রামেমাহন রায়, কিব রবীন্দ্রনােথর দাদা দ্বারকনাথ ঠাকুর, েকশব
চন্দ্র  েসন,  ঈশ্বরচন্দ্র  িবদ্যাসাগর,  অক্ষয়কুমার  দত্ত,  রামতনু  লািহড়ীর
ন্যায়  ব্যক্িতবর্গ।  শুরুেত  েয  দর্শনটা  কাজ  েদয়  েসিটও  িহন্দু  দর্শন  িছল
না।  িছল  ব্রাহ্মসমােজর  নব  আিবস্কৃত  ধর্ম  -যা  িছল  েপৗত্তিলকতা  িবেরাধী।
রাজা  রামেমাহন  রায়  িছেলন  েস  ধর্মীয়  িবশ্বােসর  প্রধান  প্রবক্তা।  তাঁর
েপৗত্তিলকতা িবেরাধী েস ধারণািট আেস ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্েমর প্রভাব েথেক।



মাইেকল  মধুসূদেনর  মত  অেনেকই  েযমন  খৃষ্টান  ধর্েম  দীক্ষা  িনেয়েছন  েতমিন
রাজা  রামেমাহন  রায়,  দ্বারকনাথ  ঠাকুর,  েকশব  চন্দ্র  েসেনর  মত  অেনেকই
খৃষ্টান  ধর্েম  দীক্ষা  না  িনেলও  িহন্দুেদর  সনাতন  েপৗত্তিলকতােক  বর্জন
কেরিছেলন। এক ঈশ্বর িভত্িতক ব্রাহ্ম ধর্ম েকালকাতা িভত্িতক বুদ্িধজীবীেদর
মােঝ  আেলাড়ন  তুলেত  সমর্থ  হেলও  সাধারন  িহন্দুেদর  মােঝ  েস  ধর্েমর  েতমন
িবস্তার  ঘেটিন।  তারা  ব্যর্থ  হেয়েছন  ধর্মীয়  ইন্সিটিটউশন  গেড়  তুলেত।  তেব
তােদর  মূল  সমাস্যিট  হেলা  তােদর  েযমন  েকান  পয়গম্বর  িছল  না,  েতমিন  েকান
ধর্মীয়  গ্রন্থও  িছল  না।  শুধু  িচন্তাভাবনা,  বুদ্িধবৃত্িত  বা
ইনেটেলকচুয়ািলজেমর  উপর  িভত্িত  কের  ধর্ম  প্রিতষ্ঠা  পায়  না।  ফেল  ব্রাহ্ম
ধর্ম ব্যর্থ হেয়েছ দীর্ঘকাল েবঁেচ থাকেত এবং রবীন্দ্রনােথর মত ব্রাহ্মরা
অবেশেষ  িমেশ  েগেছন  পুেরান  িহন্দুধর্েমর  মূল  েদেহ।  বুদ্িধবৃত্িতর  ময়দােন
হািজর  হন,  বঙ্িকমচন্দ্র,  েহমচন্দ্র,  নবীনচন্দ্র,  দ্িবেজন্দ্রলাল,
দ্বীনবন্ধু িমত্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্েরর মত সািহত্িযক। সািহত্েযর
পাশাপািশ  িহন্দু  ধর্েমর  পুনর্জাগরেণর  বাণী  িনেয়  হািজর  হািজর  হন  িবিপন
চন্দ্র  পাল,  স্বামী  িবেবকানন্দ  ও  অরিবন্দু  েঘাষ।   িবজ্ঞােনর  ক্েষত্ের
এিগেয়  আেসন  জগিতশ  চন্দ্র  েবাস  ও  সত্যন্দ্র  নাথ  েবাস।  রাজনীিতেত  আেসন
সুেরন্দ্র  নাথ  ব্যানার্জী,  িচত্তরঞ্জন  দাশ,  সুভাষ  েবাস  এবং  শরৎ  েবাস।
এভােবই  শুরু  হয়  তথাকিথত  েরেনসাঁ।  এিট  বাংলায়  শুরু  হেলও  বাংলার
সংখ্যাগিরষ্ট মুসিলমেদর তােত েকান প্রিতিনিধত্ব িছল না।

েয  েকান  জাগরেণরই  একিট  উচ্চতর  ৈনিতক  ও  মানিবক  লক্ষ্য  থােক।  অজ্ঞতা,
পশ্চাদপদতা ও কুসংস্কােরর বদেল মানবতা তখন নতুন প্রাণ পায়। তখন েজেগ উেঠ
িবেবক।  েরেনসাঁেক  তখনই  প্রকৃত  েরেনসাঁ  বা  পুনর্জন্ম  বলা  যায়।  িকন্তু
বাঙালী  িহন্দুর  েরেনসাঁয়  কতটুকু  েবেড়িছল  মানবতা?  কতটুকু  েজেগিছল  িবেবক?
রবীন্দ্র নাথ যখন কিবতা েলখা শুরু কেরন তথাকিথত বাঙালী েরেনসাঁ তখন মধ্য
গগেন। অথচ তখনও বাংলায় সিতদােহর নােম িবধবা রমনীেদর িচতায় জ্বলেত হেচছ।
বাংলার ইিতহােস এিট এক কােলা অধ্যায়। অথচ রবীন্দ্রনােথর কিবতায় েস নৃশংস
বর্বরতািট প্রশংিসত হয় িবধবার আত্মদান রূেপ। েসিটর প্রিত শ্রদ্ধাভের এবং
উৎসাহভের রবীন্দ্রনাথ িলেখেছন,

“জ্বল জ্বল িচতা দ্িবগুণ দ্িবগুণ

পরান সিপেব িবধবা বালা।

জ্বলুক জ্বলুক িচতার আগুন



জুড়ােব এখিন প্রােণর জ্বালা।”

সিতদাহ প্রথােক আইন কের িবলুপ্ত কের ব্িরিটশ সরকার। িবধবা িহন্দু রমনীেদর
বাঁচােনা িনেয় কিবতা বা প্রবন্ধ না িলখেলও রবীন্দ্রনােথর নজর পের তােদর
েগা’  েদবতা  বাঁচােনার  িদেক।  তখন  েস  েগা’  েদবতা  বাঁচােনার  িমশন  িনেয়
ময়দােন নােমন িশবাজীর আেরক ভক্ত মহারাষ্ট্েরর কট্েটার সাম্প্রদািয়ক েনতা
িতলক। িতিন ১৮৯৩ সােল প্রিতষ্ঠা কেরন “েগারক্িষণী সভা”। গরু বাঁচােত িগেয়
তখন ভারত জুেড় শুরু হয় মুসিলম হত্যা। রবীন্দ্রনাথও িতলেকর এ িমশেন একাত্ম
হন  এবং  তাঁর  িনজ  জিমদারী  এলাকায়  গরু  েকারবানী  িনিষদ্ধ  েঘাষণা  কেরন।  এই
হল, িহন্দু বাঙালীর েরেনসাঁ েচতনা। ঐিতহািসক নীরদ েচৗধুরী তাই িলেখেছন,
“রামেমাহন েথেক রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকেলই জীবনব্যাপী সাধনা কেরেছন একিট
মাত্র  সমন্বয়  সাধেনর,  আর  েস  সমন্বয়িট  িহন্দু  ও  ইউেরাপীয়  িচন্তাধারার।
ইসলামী  ভাবধারা  ও  ট্রািডশন  তাঁেদর  েচতনাবৃত্তেক  কখনও্  স্পর্শ  কেরিন।  -
(সূত্র, Nirod Chandra Chowdhury, Autobiography of an Unknown Indian, p
196.)

ইংেরজ  শাসন  প্রিতষ্ঠার  পরও  এেদেশ  ইংেরজী  ভাষার  পাশাপািশ  আরবী,  ফারসী,
িহন্িদ  ও  সংস্কৃত  ভাষার  চর্চা  িছল।  িকন্তু  রাজা  রামেমাহন  রােয়র  মত
বাঙালীেদর  েসিট  পছন্দ  হয়িন।  তারা  েজার  েদয়  আরবী  ও  ফার্সী  বর্জেন  এবং
সরকারেক  বেল  ইংেরজী  চর্চার  উপর  গুরুত্ব  িদেত।  রাজা  রাম  েমাহন  রায়  যখন
লন্ডন  যান  েসখােন  িগেয়ও  েসিটই  ব্িরিটশ  সরকারেক  েবাঝান।  অথচ  ভারতীয়
মুসিলমেদর ধর্ম, সংস্কৃিত ও বুদ্িধবৃত্িতর ভাষা িছল আরবী ও ফারসী। মুসিলম
নর-নারীেদর  উপর  জ্ঞান  িশক্ষা  এ  জন্য  ফরয  নয়  েয  -তা  েথেক  স্েরফ  ব্যবসা-
বািণজ্েয ও চাকুিরেত সুিবধা হেব। বরং এ জন্য েয, িশক্ষার মাধ্যেম জীবন ও
জগত িনেয় সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ সত্যিটেক জানার সুেযাগ িমলেব। সুেযাগ িমলেব
মহান  আল্লাহতায়ালার  িহদােয়েতর  বাণীিট  জানার।  সুেযাগ  িমলেব  ইসলামী
সংস্কৃিত িনেয় েবেড় উঠার। একমাত্র তখনই েস িশক্ষার মাধ্যেম মানব জীবেনর
সবেচেয়  বড়  উপকারিট  হয়।  একজন  মুসিলেমর  জীবেন  িশক্ষার  প্রেয়াজন  ও
িশক্ষািবষয়ক মূল দর্শনিটর েমাদ্দা কথা েতা এটাই। েস প্রেয়াজনিট না িমটেল
েস িশক্ষালােভ মুসিলম মেন অনাগ্রহ জাগাটাই স্বাভািবক। ব্িরিটশেদর প্রণীত
িশক্ষানীিতেত মুসিলমেদর ধর্মীয় ও সাংস্কৃিতক প্রেয়াজন েমটােনার িবষয়িটেক
পিরকল্িপত ভােব বাদ েদয়া হয়। বরং গুরুত্ব পায় ব্িরিটেশর েকরানী, েসপাই,
ট্যাক্স  কােলক্টর,  ম্যািজস্েটট  তথা  সদা  অনুগত  দাসসৃষ্িটর  িবষয়িট।  ফেল
িশক্ষানীিত  হািতয়াের  পিরনত  হয়  ব্িরিটেশর  কলােবােরটর  বা  দালাল  সৃষ্িটর।
তাই আত্মসন্মানেবাধ সম্পন্ন েকান মুসিলম িক এমন িশক্ষায় আগ্রহী হেত পাের?

সত্য েতা এটাই, ভারেত ব্িরিটশ সাম্রাজীবাদীেদর আগমন ভারতবাসীেদর িশক্িষত
করার জন্য ঘেটিন। েস আগমন এেদেশ বসবােসর লক্ষ্েযও িছল না। ইস্ট-ইন্িডয়া



েকাম্পানী  বা  ব্িরিটশ  সরকার  েকান  খয়রািত  প্রিতষ্ঠানও  িছল  না।  তােদর
দায়বদ্ধতা িছল না ভারতবাসীর প্রিতও; েসিট িছল েকাম্পানীর ব্িরিটশ েশয়ার
েহাল্ডারেদর  প্রিত।  ফেল  তােদর  মুখ্য  উদ্েদশ্য  হয়,  বািণজ্েযর  নােম  অিধক
েশাষন  ও  লুন্ঠন।  েশাষণ  ও  লুন্ঠেনর  কাজিট  তীব্রতর  করার  স্বার্েথ  তারা
েকাম্পানীর কাজেক শুধু ব্যবসার মধ্েয সীিমত রােখিন। আত্মিনেয়াগ কের নতুন
নতুন  রাজ্যজয়  ও  রাজ্যশাসেন।  ফেল  েয  েকান  সংজ্ঞায়  তারা  িছল  ঔপিনেবিশক
সাম্রাজ্যবাদী  শত্রু।  সুিশক্ষা  ও  সুস্থ্য  েচতনাধারী  েকান  মানুষই  এরূপ
ঔপিনেবিশক  সাম্রাজ্যবাদীর  েগালামী  েমেন  িনেত  পাের  না।  তােদর  েসবকও  হেত
পাের। ইসলােম এিট হারাম। ফেল সুিশক্িষত ব্যক্িত মাত্রই তােদর শত্রু হেব ও
তােদর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহী হেব -েসটাই স্বাভািবক। েয েকান সুস্থ্য মানুেষর
ন্যায়  ইংেরজরাও  এ  সত্যিট  বুঝেতা।  ইংেরজগণ  তাই  সুিশক্ষার  িবস্তার  ঘিটেয়
িনজ  শত্রুেদর  শক্িতবৃদ্িধ  ঘটােব  -েসিট  িক  িবশ্বাস  করা  যায়?  িশক্ষার
লক্ষ্য যিদ হয় শত্রুর সাম্রাজ্যবাদী দখলদারীেক মজবুত করার হািতয়ার -তেব
েকান স্বেদশপ্েরিমক িক তােত শািমল হেত পাের? এখােনই িহন্দু-মানেসর সােথ
তৎকালীন মুসিলম-মানেসর মূল পার্থক্য।

 

বাঙালী িহন্দুর েগালাম-মানস

িহন্দুরা  ব্িরিটশেদর  শত্রু  ভাবেতা  না,  বরং  ভাবেতা  ভগবােনর  প্েরিরত
মূক্িতদাতা। েসিট ধরা পেড় িহন্দুেদর রিচত সািহত্েয। বৃিটশ রাজােক ‘জন-গণ-
মনঅিধনায়ক,  জেয়া  েহ’  বেল  রবীন্দ্রনাথ  স্তুিতমূলক  কিবতা  িলেখেছন।
শরৎচন্দ্র  তার  “পেথর  দাবী”  উপন্যােস  ইংেরজেদর  িবরুদ্েধ  ক্েষাভ  প্রকাশ
কেরিছেলন,  িকন্তু  রবীন্দ্রনাথ  েসিট  পছন্দ  কেরনিন।  িনন্দা  জািনেয়  িতিন
শরৎচন্দ্রেক  িচিঠ  িদেয়েছন।  িলেখিছেলন,  “কল্যাণীেয়ষু,  েতামার  পেথর  দাবী
পড়া েশষ কেরিছ। বইখািন উত্েতজক। অর্থাৎ ইংেরজেদর শাসেনর িবরুদ্েধ পাঠেকর
মনেক অপ্রসন্ন কের েতােল। …ইংেরজ রাজ ক্ষমা করেবন এই েজােরর উপেরই ইংেরজ
রাজেক আমরা িনন্দা কির এটােত েপৗরুষ েনই। আিম নানা েদেশ ঘুের এলুম। আমার
েয অিভজ্ঞতা হেয়েছ তােত এই েদখলাম একমাত্র ইংেরজ গবর্নেমন্ট ছাড়া স্বেদশী
বা িবেদশী প্রজার বাক্েয বা ব্যবহাের িবরুদ্ধতা আর েকান গভর্নেমন্ট এতটা
ৈধর্য্েযর  সঙ্েগ  সহ্য  কের  না।–  ইিত  েতামােদর  রবীন্দ্রনাথ  ঠাকুর।  তািরখ
৭/৩/১৩৩৩।  –(সূত্রঃ শ্রী িশিশর কর)।

শরৎচন্দ্েরর কােছ েলখা িচিঠেত রবীন্দ্রনােথর েয েপাষমানা েচতনািটর প্রকাশ
ঘেটেছ  -েসিট  শুধু  রবীন্দ্রনােথর  একার  িছল  না।  এমন  একিট  উপলব্িধ  িছল  েস
আমেলর  অিধকাংশ  িশক্িষত  িহন্দুেদর।  আর  এখােনই  কাঙ্িখত  লক্ষ্য  হািছেল
ব্িরিটশেদর  প্রণীত  িশক্ষাব্যবস্থার  বড়  সাফল্য।  িশক্ষার  লক্ষ্য  শুধু



অক্ষরজ্ঞান,  িহসাবজ্ঞান  বা  কািরগিরজ্ঞান  নয়,  বরং  িশক্ষার  মধ্য  িদেয়ই
ধর্ম, িচন্তা-েচতনা, দর্শন, রাজনীিত¸ সমাজনীিত, সংস্কৃিত ও রুচীেবােধ আেস
িবপ্লবী  পিরবর্তন।  এেত  মন  পায়  সিঠক  িদকিনর্েদশনা।  পায়  িবেবক  ও
িবদ্যাবুদ্িধেক  কােজ  লাগােনার  সামর্থ্য।  তখন  ব্যক্িতর  মন  পায়  ন্যায়েক
ভালবাসা  ও  অন্যায়েক  ঘৃণা  করার  বল।  এ  সামর্থ্য  সৃষ্িট  না  হেল  বুঝেত  হেব
িশক্ষানীিত িনষ্ফল।

িশক্ষা  শুধু  সুিশক্ষার  নয়,  কুিশক্ষারও  বাহন  হেত  পাের।  িফরাউন,  নমরুদ,
িহটলার,  মুেসািলিনর  মত  অিত  দুর্বৃত্তেদরও  একিট  িশক্ষানীিত  িছল।  আজেকর
সাম্রাজ্যবাদী  দুর্বৃত্তেদরও  আেছ।  ভারেত  েতমিন  ব্িরিটশ  শাসকেদরও  িছল।
িশক্ষার  মধ্য  িদেয়  িমশনািররা  েযমন  ছাত্রেদর  িনজ  ধর্েম  টােন,
সাম্রাজ্যবাদীরা েতমিন গেড় িনেজেদর পক্েষ লািঠধরার েলাক। বস্তুত িশক্ষার
মাধ্যেমবাঙালী িহন্দুগণ পিরণত হেয়িছল ব্িরিটশ শাসকেদর লািঠয়ােল। েগালাম-
মানস  িনেয়  তারা  এতটাই  িবপুল  সংখ্যায়  েস  কােজ  েনেমিছল  েয,  ১৯০  বছর
ঔপিনেবিশক শাসেন ইংেরজগণ িনেজরা িনেজেদর শাসন বাঁচােত লািঠ ধরার খুব একটা
প্রেয়াজন েবাধ কেরিন। বাঙালী িহন্দু বাবুগণই েসিট দক্ষতার সােথ কেরেছ।

মুসিলমেদর  িবরুদ্েধ  অিভেযাগ,  তারা  ইংেরজী  িশেখিন।  এিট  সত্য,  অিধকাংশ
মুসলমানই  ইংরাজী  েশখায়  ও  ইংেরজেদর  সহেযািগতায়  এগুয়িন।  তেব  কারণিট  সহজ।
ঔপিনেবিশক  আগ্রাসীেদর  সহেযাগীতায়  হাত  বাড়ােনা  ইসলােম  হারাম।  েযমন  হারাম
মদ্যপান  ও  জ্িবনা।  এিট  শুধু  মুসিলম  রাজনীিতিবদেদর  কথা  নয়,  েকার’আন-
হাদীেসর  কথাও।  ইসলােম  জ্ঞানার্জন  ফরজ।  মুসিলম  েযমন  নামায-েরাযার  ন্যায়
ইবাদত  েথেক  দূের  থাকেত  পাের  না,  েতমিন  দূের  থাকেত  পাের  না  জ্ঞানার্জন
েথেকও।  েবঁেচ  থাকার  জন্যই  পানাহার  ফরজ।  তেব  পানাহােরর  নােম  যিদ  হারাম
বস্তু  েসবেনর  ব্যবস্থা  হয়  -তখন  েসিট  হারাম।  েতমিন  িশক্ষার  িবষয়িটও।
ব্িরিটশগণ  িশক্ষার  নােম  েসিটরই  ব্যবস্থা  কেরিছল।  িশক্ষার  লক্ষ্য  িছল,
শত্রুশাসেনর  েসবাদাস  বানােনা।  ভারেতর  মুসিলমেদর,  িবেশষ  কের  বাংলার
মুসিলমেদর  েস  িশক্ষা  েথেক  দূের  থাকার  দূের  থাকার  এিটই  মূল  কারণ।  ফেল
মুসিলমগণ  তখন  মসিজদ  ও  মাদ্রাসােকন্দ্রীক  িবকল্প  িশক্ষা  ব্যবস্থা  গেড়
েতােল।

ব্িরিটশ  প্রণীত  িশক্ষাব্যবস্থা  েথেক  দূের  থাকার  ফেল  মুসিলমগণ  চাকুির-
বাকুির  ও  অর্থৈনিতক  সুিবধা  েথেক  বঞ্িচত  হেলও  তারা  েবঁেচিছল  ব্িরিটেশর
মানিসক  েগালাম  হওয়া  েথেক।  কতটা  েবঁেচিছল  তার  উদাহরণ  েদয়া  যাক
রবীন্দ্রনােথর  েলখা  েথেকই।  রবীন্দ্রনাথ  তাঁর  ‘রাজা  রাজা’  প্রবন্েধ
িলেখেছন, “িকছুিদন হইল একদল ইতর শ্েরণীর অিবেবচক মুসলমান কিলকাতার রাজপেথ
েলৗহ খন্ড হস্েত উপদ্রেবর েচষ্টা কিরয়ািছল। তােদর জন্য িবস্মেয়র ব্যাপার
এই  েয,  উপদ্রেবর  লক্ষ্যটা  িবেশষরূেপ  ইংেরজেদর  প্রিত।  তাহােদর  যেথষ্ট



শাস্িতও  হইয়ািছল।  …েকহ  েকহ  বিলল  মুসলমানেদর  বস্িতগুেলা  এেকবাের  উড়াইয়া
পুড়াইয়া েদওয়া যাক…।” –রবীন্দ্রনাথ রচনাবলী, ১০ম খন্ড, পৃঃ ৪২৮-৪২৯।

ঔপিনেবিশক  সাম্রাজ্যবাদীরা  েয  েকান  সভ্য  েদেশই  প্রিতেরােধর  মুেখ  পেড়।
েসেদেশর  শুধু  িশক্িষত  েলােকরাই  এ  দুর্বৃত্তেদর  ঘৃনা  কের  না,  ঘৃনা  কের
এমনিক  িনরক্ষর  মানুেষরাও।  তােদর  িবরুদ্েধ  িমিছল,  লড়াই  -এমনিক  অস্ত্র
ধারনও জােয়জ মেন কের। মানব মেন এমন ঘৃনা ও এমন প্রিতেরাধ গেড় উঠার জন্য
বড়  মহাত্মা  বা  সাধক  হওয়ার  প্রেয়াজন  পেড়  না।  সুস্থ্য  মানুেষর  এটাই  েতা
মানিবক  গুণ।  েকালকাতার  রাস্তার  েয  মুসিলম  ব্যক্িতিট  ইংেরজেদর  িবরুদ্েধ
প্রিতবােদ  রাস্তায়  েনেমিছেলন  েস  ব্যক্িতিট  রবীন্দ্রনােথর  ন্যায়  েনােবল
িবজয়ী  িছেলন  না।  িবশ্বিবদ্যালেয়র  িডগ্িরধারীও  িছেলন  না।  িতিন  িছেলন
রাস্তার মানুষ। িকন্তু িবেবেকর েয মান েস িনরক্ষর ব্যক্িতিটর মােঝ প্রকাশ
েপেয়িছল -তা িবশ্বিবদ্যালেয়র বহু প্রেফসর এবং বহু েনােবল িবজয়ীও েদখােত
পােরনিন।  ব্িরিটশ  সাম্রাজ্যবাদেক  ঘৃনা  করার  েস  ৈনিতক  বল  এমন  িক
রবীন্দ্রনাথ েদখােত পােরনিন। অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁেক ইতর বেলেছন। অপরিদেক
রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত হেয়েছন সাম্রাজ্যবাদী ব্িরিটেশর উিকল রূেপ। তাঁর বই
ব্যবহৃত হেয়েছ সাম্রাজ্যবােদর পক্েষ সাফাই গাওয়ার দিলল রূেপ। তাঁর েলখা
“চার  অধ্যায়”  উপন্যাসিটর  শত  শত  কিপ  ব্িরিটশ  সরকার  তাঁর  অনুমিত  িনেয়
ভারেতর  িবিভন্ন  েজেল  রাজবন্দীেদর  মােঝ  িবতরণ  কেরেছ  -যােত  তা  িদেয়
সাম্রাজ্যবােদর  পক্েষ  ব্েরইন  ওয়াশ  তথা  মগজ  েধালাই  করা  যায়।  (সূত্রঃ
অরিবন্দ েপাদ্দার)।

েরেনসাঁর  নােম  বাংলার  িহন্দুেদর  মগেজ  েযিট  প্রবল  ভােব  দানা  বাঁেধ  েসিট
মুসিলম  ভীিত  ও  ইংেরজেদর  প্রিত  েসবাদাস  মানিসকতা।  তােদর  ভেয়র  কারণ,
ইংেরজেদর চেল যাওয়ার পর না জািন মুসিলমগণ আবার ভারেতর শাসনকর্তায় পিরণত
হয়।  অিতিরক্ত  ভয়  অেনক  সময়  আত্মহত্যায়  ধািবত  কের।  ভীতু  মন  আঁধার  রােত
দূেরর আেলােক ভূেতর আেলা ভােব। ভেয় এমন ভীতু ব্যক্িত বাকশক্িত হারায়। একই
অবস্থা  বাঙালী  িহন্দুর।  এিটই  তােদর  সবেচেয়  বড়  দুর্বলতা।  েস  ভেয়র  কারেণ
ইংেরজ  শাসনামলেক  তারা  িনেজেদর  অবকাঠােমা  মজবুত  করার  কােজ  ব্যবহার  কের।
েসিট েযমন িশক্ষাদীক্ষায়, েতমিন রাজনীিত, অর্থনীিত, সািহত্য ও িশল্েপ। 
িশক্ষা-দীক্ষায় অগ্রগিতর সােথ সােথ বাড়েত থােক তােদর মনবল ও আত্মিবশ্বাস।
 েস  সােথ  বােড়  মুসিলম  িবদ্েবষ  ও  ঘৃনা।  তােদর  মােঝ  প্রবলতর  হয়  অখন্ড
িহন্দু  রাজ্য  প্রিতষ্ঠার  স্বপ্ন।  েয  স্বপ্ন  এক  কােল  বঙ্িকম  ও  রবীন্দ্র
সািহত্েয  প্রকাশ  েপেয়িছল  েসিটই  পরবর্তীেত  িহন্দু  মহাসভা,  জনসংঘ,  ভারতীয়
জনতা পার্িট (িবিজপী) ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্েরেসর েনতােদর নীিতেত পিরণত হয়।
বাঙালী িহন্দুর েরেনসাঁ এ ভােবই জন্ম েদয় ভারত জুেড় িহন্দু জাগরণ।

অন্যরা  না  জানেলও  বাঙালী  িহন্দুগণ  ভালই  জােন  প্রিতেবশী  সংখ্যাগিরষ্ট



মুসিলমেদর  তারা  কতটা  ঘৃনা,  কতটা  অিবশ্বাস  ও  কতটা  ভয়  কের।  পােশর
প্রিতেবশীেক  অিবশ্বাস  ও  ভয়ানক  শত্রু  ভাবেল  েকউ  িক  রােত  ঘুমােত  পাের?
ঘুমােত পাের না বেলই তারা ১৯৪৭ সােল পূর্ব বাংলা েথেক তারা পৃথক হেয় যায়।
এভােব  বাঙালী  িহন্দুর  েরেনসাঁর  মৃত্যু  হেয়েছ  অেনক  আেগই।  িকন্তু  েস
েরনাসাঁ কােল েয ঘৃনা ও িবদ্েবেষর িবষবৃক্ষ েরাপন করা হেয়িছল েসিট মিরিন,
বরং তা প্রকান্ড রূেপ েবেড় উেঠেছ। এখন েসিট িবষময় ফল ফলাচ্েছ; এবং অিবরাম
ভােব। বাঙালী িহন্দুর েস মৃত েরেনসাঁর মূল সুরিট এখন প্রিতধ্বিনত হচ্েছ
ভারত সরকােরর আগ্রাসী নীিতর মধ্েয। েসিট সমগ্র দক্িষণ এিশয়া জুেড় িহন্দু
আিধপত্য  প্রিতষ্ঠার।  ফেল  ১৯৪৮’েয়  কাশ্িমের  ভারতীয়  আগ্রাসন  ও  জবরদখল,
পািকস্তােনর  িবরুদ্েধ  বার  বার  যুদ্ধ,  একাত্তেরর  পর  বাংলােদেশর  উপর  ২৫
সালা  দাসচুক্িত  –এগুিল  বস্তুত  েস  অিভন্ন  আিধপত্যবাদী  স্ট্রােটজীরই  অংশ।
ফেল বাংলােদশ প্রিতষ্ঠার পর েদশিটর সম্পেদর অবাধ লুন্ঠন ও লুন্ঠেনর মধ্য
িদেয় ১৯৭৪’েয় ভয়ানক দুর্িভক্ষ ঘটােত তােদর িবেবেক সামান্যতম দংশনও হয়িন।
ভারত তখন লক্ষ লক্ষ বাংলােদশীর জীবেন জঠর জ্বালা ও মৃত্যু উপহার িদেয়িছল।
আর এখন েস িবেষর ফলিট সীমান্ত িঘের কাঁটাতােরর েবড়া, উজােন পািন অপহরন,
সমুদ্রসীমা  ও  তালপট্িট  দখল,  িতনিবঘা  সহ  সীমান্ত-ভূিম  দখল  এবং  সীমান্েত
লাগাতর  মানুষ  হত্যায়  রূপ  িনেয়েছ।  একিট  জনেগাষ্ঠীর  অহংকারপূর্ণ  অিভলাষ
িকভােব  তার  িনেজর  আত্মঘাত  ও  অন্েযর  িবরুদ্েধ  নাশকতায়  রূপ  েনয়  এ  হল  তার
নমুনা।  লন্ডনঃ ১ম সংস্করণ ১২/০৩/১১; ২য় সংস্করণ ১৪/১১/২০২০

গ্রন্থপঞ্িজঃ

1). Bengal Legislative Council Proceedings (BLCP) 1941, Vol. LIV No 6,
p 216.

২).  তপন  রায়েচৗধুরী,  ২০০৭;  বাঙালনামা,  আনন্দ  পাবিলশার্স  প্রাইেভট
িলিমেটড, ৪৫ েবিনয়ােটালা েলন, কলকাতা ৭০০ ০০৯।

৩). শ্রী িশিশর কর, িনিষদ্ধ বাংলা, পৃঃ ২৪,৩২, দরদী শরৎচন্দ্র, মনীন্দ্র
চক্রবর্তী, শরৎচন্দ্েরর টুকেরা কথা, অিবনাশ চন্দ্র েঘাষ)।

৪). অরিবন্দ েপাদ্দার, রাজৈনিতক ব্যক্িতত্ব, উচ্চারণ, েকালকাতা, পৃঃ৩২০)।

৫). েসৗিমত্র দস্িতদার, মুসলমােনর কথা (ডকুেমন্টারী) Source: Youtube.



বাঙালী  েসক্যুলািরষ্টেদর
ভারতপ্েরম এবং ইিতহাস িবকৃিত
েসক্যুলািরস্টেদর ভারত-প্েরম ও অন্ধত্ব

গভীর  প্েরম  মানুষেক  অন্ধ  কের  েদয়।  ভারত  প্েরম  েতমিন  অন্ধ  কেরেছ  বাঙালী
জািতয়তাবাদী  েসক্যুলািরস্টেদর।  এর  ফল  হেলা,  ভারেতর  জঘন্য  অপরাধগুেলাও
তােদর  নজের  পেড়  না।  অথবা  েসগুেলা  েদেখও  তারা  না  েদখার  ভান  কের।
বাংলােদেশর িবরুদ্েধ ভারতীয়েদর অপরােধর তািলকািট িবশাল। একাত্তেরর যুদ্ধ
েশেষ হাজার হাজার েকািট টাকার পািকস্তান আর্িমর অস্ত্র লুন্ঠন, ফারাক্কা
বাঁধ, িটপাইমুখ বাঁধ, িতস্তার পািন লুন্ঠন, বর্ডার িসক্িযউিরিট েফার্েসর
হােত  শত  শত  বাংলােদশীর  িনয়িমত  হত্যা,  বািণজ্েযর  নােম  বাংলােদেশর  বাজার
দখল এবং বাংলােদশী পণ্য ভারেত ঢুকেত না েদয়া, ন্যায্য পাওনা িতনিবঘা িদেত
অস্বীকৃিত,  তালপট্িট  দ্বীপ  িছিনেয়  েনয়া  এবং  বাংলােদেশর  সমূদ্রসীমানায়
েতল-গ্যাস  অনুসন্ধােনর  ন্যায়  অসংখ্য  ও  জঘন্য  অপরাধ  ভারত  সরকােরর।
সম্প্রিত  শুরু  হেয়েছ  পাশ্ববর্তী  আসাম  ও  পশ্িচম  বাংলার  ভারতীয়  মুসিলম
নাগিরকেদর বাংলােদশী অিভিহত কের বাংলােদেশ পাঠােনার েচষ্টা।

তেব  এ  অপরাধগুেলাই  ভারত  সরকােরর  একমাত্র  অপরাধ  নয়।  আেরা  গুরুতর  অপরাধ
হল,বাংলােদেশর  স্বাধীন  অস্িতত্েব  তারা  হাত  িদেয়েছ।  ভারত  েকামর  েবঁেধেছ
বাংলােদেশর  উপর  সামিরক,  সাংস্কৃিতক,  রাজৈনিতক  ও  অর্থৈনিতক  দখলদাির
প্রিতষ্ঠার।  তােদর  এ  লক্ষ্য  পূরেণ  তােদর  সােথ  িদবারাত্র  কাজ  কেরেছ
বাংলােদেশ  অভ্যন্তের  তােদর  অর্েথ  পািলত  পঞ্চম  বািহনীর  েলােকরা।  ভারেতর
অপরাধগুেলা  আড়াল  করার  লক্ষ্েয  এসব  ভারতপ্েরমী  বাংলােদশীেদর  স্ট্রােটজী
হল,বাংলােদেশর মানুেষর কােছ ভারতেক নয় পািকস্তানেক মূল শত্রুরুেপ িচত্িরত
করা।  ১৯৪৭  েথেক  ১৯৭১  –এ  েতইশ  বছর  হল  বাঙালী  মুসলমানেদর  ইিতহােস
পািকস্তানী আমল।। ভারতপ্েরমীেদর কাজ হল,২৩ বছেরর পািকস্তানী যুগেক বাঙালী
মুসলমানেদর  জীবেন  সবেচেয়  কােলা  যুগ  রূেপ  িচত্িরত  করা।  এ  যুেগ  বাঙালীর
অকল্যাণ ছাড়া েকান কল্যাণই হয়িন, েসিটই বার বার তুেল ধরা। এ যুগেক তারা
বেল  পািকস্তােনর  উপিনেবিশক  যুগ।  তেব  পািকস্তােনর  েয  ইিতহাস  িবশ্ববাসীর
জানা  তা  িদেয়  এ  িমথ্যা  প্রিতষ্িঠত  করা  অসম্ভব।  কারণ  উপিনেবিশক  রাষ্ট্র
বেলেত েয ভােব ব্িরিটশ, ফ্রাঞ্চ, স্েপনীশেদর ন্যায় ইউেরাপীয়েদর েবাঝােনা
 হেয় থােক, পািকস্তান েকান কােলই েসরূপ রাষ্ট্র িছল না। তাই তারা অন্য পথ
ধেরেছ। েস পথ ইিতহাস িবকৃিতর।

েক শত্রু আর েক িমত্র, নতুন প্রজন্ম েস ধারণািট পায় ইিতহাস-জ্ঞান েথেক।
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েস জ্ঞােনর কারেণই মীর জাফেররা জািতর কােছ ঘৃনীত হয়। শত্রু রূেপ িচহ্িনত
হয় উপিনেবিশক ব্িরিটেশরা। ফেল আগ্রাসী শক্িত শুধু েদেশর রাজনীিত,সংস্কৃিত
ও অর্থনীিতেত হাত েদয় না, ইিতহােসও হাত েদয়। এজন্যই ভারতীয়েদর িবিণেয়াগ
েকান কােলই বাংলােদেশর িশল্প ও কৃিষেত না থাকেল িক হেব, প্রচুর িবিণেয়াগ
েবেড়েছ  েটিলিভশন,  পত্র-পত্িরকা,  সািহত্য  ও  সংস্কৃিতেত।  মুিজব  আমেল  তাই
িশল্প,িশক্ষা ও গণতন্ত্র ধ্বংস করার পাশাপািশ শত শত েকািট টাকার িবিণেয়াগ
হেয়েছ ইিতহােসর বই েলখা ও প্রকাশনায়। বাংলােদেশ আজও  েস কাজিট অিত েজাের
েজাের  চলেছ।  ভারতীয়  এ  প্রেজক্েট  বহু  ভারতীয়  েলখক,বুদ্িধজীবী  ও  র’
এেজন্েটর  সােথ  ময়দােন  েনেমেছ  শত  শত  বাংলােদশী  েসক্যুলার
েলখক,কলািমস্ট,সাংবািদক  ও  বুদ্িধজীবী।  এরূপ  প্রেজক্েটর  ফেলই  একাত্তের
িনহত  িতিরশ  লােখর  ন্যায়  বহু  িবকট  আকােরর  িমথ্যােক  তারা  বাজাের  ছড়ােত
সমর্থ হেয়েছ।

বাঙালী  মুসলমােনর  ইিতহােস  পািকস্তােনর  েতইশ  বছেরর  সময়িট  অিত  স্বল্প
সমেয়র।  সম্রাট  আকবর  বা  আও  রঙ্গেজব  একাই  এর  েচেয়  দ্িবগুণ  সমেয়র  েবশী
রাজত্ব  কেরেছন।  তেব  স্বল্প  সমেয়র  হেলও  বাঙালীর  ইিতহােস  এ  সময়িট  িছল
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর পূর্েব আর কখনই েকান বাঙালী মুসলমান তােদর িনজ
ভূেগােলর  বাইের  িবশাল  ভূ-খণ্ড  জুেড়  প্রধানমন্ত্ির  বা  মন্ত্রী  হওয়ার
সুেযাগ  পায়িন।  এই  িছল  প্রথম  ও  েশষ  সুেযাগ।  ইিতহােসর  এ  পর্েব  শুধু  েয
একাত্তেরর যুদ্ধ ঘেটেছ তা নয়। ১৯৪৭-এ পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা এবং ১৯৬৫-এ
ভারতীয় আগ্রাসেনর ন্যায় অিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও আেছ। েদশিটর প্রিতষ্ঠা ও
েবঁেচ থাকার িবরুদ্েধ এ সময়টােতই চেলেছ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীেদর লাগাতর
ষড়যন্ত্র  ও  আগ্রাসেনর  ইিতহাস।  েস  ইিতহােস  েযমন  বহু  মীরজাফর  আেছ,  েতমিন
বহু হাজার লড়াকু েমাজািহদও আেছ। ভারতেসবী েশখ মুিজব েযমন আেছ,েতমিন আেছ
নবাব  সিলমুল্লাহ,কােয়েদ  আজম,  খাজা  নািজমুদ্দীন,েসাহরাওয়ার্দী,েশের
বাংলা,নুরুল আমীনসহ বহু েনতাও। িকন্তু ভারতেসবী বুদ্িধজীবীেদর কাজ হেয়েছ
েবেছ  েবেছ  শুধু  ভারতেসবী  ব্যক্িতেদর  কর্মেক  মহান  রূেপ  তুেল  ধরা।  আর
মানিবক  কের  েদখােনা  ভারেতর  ভূিমকােক।  এমন  িক  একাত্তের  ভারেতর  স্থল  ও
িবমান হামলা,মানবহত্যা এবং সীমাহীন লুন্ঠনও তােদর কােছ অপরাধ মেন হয় না।
তােদর  কােছ  গুরুত্ব  েপেয়েছ  বরং  ভারত-িবেরাধীেদর  চিরত্রহনন।  এমন  এক
আত্মিবক্রীত েচতনার কারেণ ১৯৪৭-এ পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠার িবরুদ্েধ ভারতীয়
িহন্দুেদর কুটীল ষড়যন্ত্রও তােদর কােছ েকান ষড়যন্ত্র গণ্য হয় না। অপরাধ
গণ্য হয় না সাতচল্িলেশ বাংলা িবভাগ এবং ১৯৬৫ সােলর সামািরক হামলা। অপরাধ
নয়  ফারাক্কা  বাঁধ,  িটপাইমুখ  বাঁধ  ও  িতস্তামুখ  বাঁধ  িদেয়  বাংলােদশেক
মরুভূিম বানােনা,বা সীমান্েত হামলা চািলেয় শত শত বাংলােদশী হত্যাও।

 



আপত্িত পািকস্তােনর েবঁেচ থাকােত

১৯৭১-এ  সােবক  পূর্ব  পািকস্তান  েথেক  পািকস্তােনর  িবলুপ্িত  ঘেটেছ,  িকন্তু
শুধু এটুকু িনেয়ই ভারতেসবী এ বাঙালী েসক্যুলািরস্টগণ খুিশ নয। পািকস্তান
এখনও  েকন  েবঁেচ  আেছ  তােতই  তােদর  আপত্িত।  েস  সােথ  প্রচণ্ড  দুঃখও।  েদশিট
আেরা খণ্িডত েহাক এবং িবলুপ্ত েহাক, েসটাই তােদর ঐকান্িতক বাসনা। তােদর
েস  বাসনািট  প্রায়ই  ফুেট  উেঠ  তােদর  েলখােলিখ  ও  রাজনীিতেত।  বাঙালী
জািতয়তাবাদী  এ  পক্ষিটর  অেনেক  নােম  মুসলমান  হেলও  ১৯৪৭-েয  পািকস্তােনর
প্রিতষ্ঠা  েযমন  চাইিন,  েতমিন  আজও   চায়না  েদশিট  েবঁেচ  থাকুক।  তােদর
সহানুভুিত  তাই  পািকস্তােনর  সীমান্ত্রপ্রেদশ,  িসন্ধু  ও  েবলুিচস্তােনর
িবচ্িছন্নতাবাদীেদর  প্রিত।  অথচ  েকান  মুসিলম  েদেশর  িবভক্িত  বা  অকল্যাণ
কামনা করা ইসলােম হারাম। এিট কিবরা গুনাহ। তাই েকান মুসলমােনর এিট কামনা
হেত  পাের  না,  এমন  কামনা  েতা  দুষমনেদর।  মুসলমােনর  কাজ  েতা  পরস্পের  একতা
গড়া, িবভক্িত গড়া নয়। পিবত্র েকারআেন তাই মহান আল্লাহতায়ালার হুকুম হল,
“েতামার  আল্লাহর  রিশেক  মজবুত  ভােব  আঁকেড়  ধর,  পরস্পের  িবভক্ত  হেয়া  না।”
িবভক্িত  বা  িবচ্িছন্নতা  তাই  ইসলােম  হারাম।  ইসলােমর  প্রাথিমক  যুেগ
মুসলমানেদর  মােঝ  ইসলােমর  অনুসরণ  যখন  তীব্রতর  িছল  তখন  মুসিলম  ভূেগােলর
আয়তন  বাংলােদেশর  েচেয়  শতগুণ  বাড়েলও  রাষ্ট্েরর  সংখ্যা  বােড়িন।  পরবর্তীেত
িবভক্িত  ও  িবচ্িছন্নতা  েবেড়েছ  ইসলােম  অঙ্িগকারহীন  জাতীয়তাবাদী
দুর্বৃত্তেদর হােত েনতৃত্ব যাওয়ােত।   

পািকস্তােনর িবনাশ েয বাঙালী েসকুলািরস্টেদর কােছ আজও কতটা কাঙ্িখত তার
িকছু  উদাহরণ  েদয়া  যাক।  পঞ্চাশ  ও  ষােটর  দশেক  “জয়  িহন্দ”  ও  “জয়  বাংলা”র
ন্যায়  স্েলাগান  িনেয়  িসন্ধু  প্রেদেশও  গেড়  উেঠিছল  িজ.এম  ৈসয়েদর
িবচ্িছন্নতাবাদী  “িজেয়  িসন্ধ”  আন্েদালন।  েস  আন্েদালেনর  িভত্িতটা  িছল
ভাষািভত্িতক  িসন্িধ  জািতয়তাবাদ।  একই  ভােব  সীমান্ত  প্রেদেশ  তখন  দানা
েবঁেধিছল  িবচ্িছন্নতাবাদী  পাঠানেদর  পখতুিনস্তান  আন্েদালন।  িবদ্েরাহ  গেড়
েতালা  হেয়িছল  েবলুিচস্তান  প্রেদেশও।  এসব  িবচ্িছন্নতাবাদী  আন্েদালেনর
িপছেন  প্রত্যক্ষ  মদদ  িছল  ভারত  সরকােরর।  ভারতীয়  েগােয়ন্দা  সংস্থা  র’েয়র
সংশ্িলষ্টতার  েস  িববরণ  তুেল  ধেরেছন  ভারতীয়  সাংবািদক  অেশাক  রায়না  তার
“ইনসাইড  র”  বইেত।  িকন্তু  ভারতীেদর  মদদ  সত্ত্েবও  িবচ্িছন্নতাবাদী  েস
আন্েদালন  িসন্ধু  ও  সীমান্ত  প্রেদেশ  বহু  আেগই  মৃত্যু  বরণ  কেরেছ।  িকন্তু
লক্ষণীয়  হল,  বাংলােদেশর  বাঙালী  েসক্যুলািরস্টেদর  িচন্তা-েচতনায়  এখনও  তা
েবঁেচ আেছ। তাই েশখ হািসনার সরকার সম্প্রিত পুরস্কৃত করেলা পািকস্তােনর
আমৃত্যু  শত্রু  মৃত  িজ.এম  ৈসয়দেক।  অথচ  এসব  ভারতপ্েরমীরা  এমনিট  ভারেতর
িবচ্িছন্নতাবাদীেদর িনেয় ভােব না। িজ.এম ৈসয়দেক পুরস্কৃত করা এতটাই মহৎ
কর্ম হেয় থাকেল পুরস্কৃত করা উিচত িছল আসােমর উলফা েনতা এবং িমেজারাম ও



নাগাল্যান্েডর িবচ্িছন্নতাবাদীেদরও। কারণ তারাও েতা ভাষা ও অঞ্চল-িভত্িতক
স্বাধীন  েদেশর  স্বপ্ন  েদেখ।  অথচ  তােদর  পুরস্কৃত  করা  দূের  থাক,  েশখ
হািসনার  সরকার  বাংলােদেশ  আশ্রয়  েনয়া  উলফা  েনতােদর  গ্েরফতার  কের  ভারেতর
হােত তুেল িদচ্েছ। িবচ্িছন্নতাবাদী আন্েদালন এতটা প্রশংসনীয় হেল উলফােদর
হােত  ১০  ট্রাক  েপৗছােনার  জন্য  তার  নায়কেদর  েজেল  না  পুের  পুরস্কৃত  করা
উিচত িছল। েস কাজিট েগাপেন অন্যেদর করেত না িদেয় বাংলােদশ সরকােরর িনেজর
পক্ষ  েথেক  করা  উিচত  িছল,  েযমন  ভারত  করেছ  এবং  এখনও  করেছ  পািকস্তােনর
িবরুদ্েধ।  সত্য  হল,  ভারেতর  উত্তর-পূর্ব  সীমান্েতর  প্রেদশগুেলােত  চলমান
মুক্িতযুদ্েধ আওয়ামী লীগ সরকার পক্ষ িনেয়েছ দখলদার ভারতীয় বািহনীর। তােদর
কােছ  অখণ্ড  ভারেত  স্বাধীনতার  আওয়াজ  েতালাই  অপরাধ।  অথচ  তােদর  কােছ  েতমন
একিট িবদ্েরাহ পুরস্কৃত হওয়ার েযাগ্য যিদ েসিট পািকস্তােনর িবরুদ্েধ হয়।
তাই  কাশ্মীেরর  স্বাধীনতাকামী  ও  আসােমর  উলফা  েনতােদর  প্রিত  সামান্যতম
সমর্থন  িদেত  রাজী  নয়।  অথচ  সমর্থণ  িদচ্েছ  েবলুিচস্তােনর
িবচ্িছন্নতাবাদীেদর।  অথচ  িসন্ধু,  সীমান্ত  প্রেদশ  বা  েবলুিচস্তানেক  কখনই
সামিরক  শক্িতর  বেল  পািকস্তানভূক্িত  করা  হয়িন,  তারা  পািকস্তান  ভূক্ত
হেয়িছল  স্েবচ্ছায়।  অথচ  কাশ্মীরেক  ১৯৪৮  সােল  ভারতভূক্ত  করা  হেয়িছল  েস
েদেশর  জনগেণর  ইচ্ছার  িবরুদ্েধ;  এবং  সামিরক  শক্িতবেল।  জািতসংেঘর  সংজ্ঞা
অনুযায়ী  এ  এলাকািট  তাই  অিধকৃত।  আন্তর্জািতক  চােপ  কাশ্মীরীেদর  ভাগ্য
িনর্ধারেণ ভারত েসখােন গণেভাট অনুষ্ঠােনর ওয়াদাও কেরিছল। িকন্তু েস ওয়াদা
ভারত  আজও  পালন  কেরিন।  ফেল  স্বাধীনতার  লড়াই  চলেছ  ভারতীয়  দখলদািরর
িবরুদ্েধ।  েস  দখলদাির  বহাল  রাখেত  েসখােন  অবস্থান  িনেয়েছ  ৭  লাখ  ভারতীয়
ৈসন্য। েস দখলদার ভারতীয় ৈসন্যেদর হােত েসখােন ইিতমধ্েযই ৭০ হাজােরর েবশী
মুসলমােনর  মৃত্যু  ঘেটেছ,  এবং  ধর্িষতা  হেয়েছ  বহু  হাজার  মুসিলম  নারী।
আর্ন্তজািতক  মহেল  প্রিতবাদ  উঠেলও  আওয়ামী  েসক্যুলািরস্টেদর  মেন  তা  িনেয়
েকান িনন্দাবাদ েনই।

 

িজন্নাহ িবদ্েবষ ও ইিতহাস িবকৃিত

ঘৃনা-িবদ্েবষ  ও  প্রিতিহংসা  মেনর  সুস্থ্যতা  নয়,  বরং  জিটল  ৈনিতক  েরাগ।
ৈদিহক েরােগ খাদ্য, পথ্য ও ঔষধ গ্রহেণর সামর্থ লুপ্ত হয়। ৈনিতক েরাগ েকেড়
েনয়  সত্য  েমেন  েনয়ার  সামর্থ।  িবেশষ  কের  েস  সত্যিট  যিদ  হয়  রাজৈনািতক
প্রিতপক্েষর  পক্ষ  েথেক।  রাজৈনিতক  স্বার্েথ  তখন  বরং  বােড়  িমথ্যাচর্চা  ও
ইিতহাস  িবকৃিত।  ১৯৪৭-এ  ভারত  েভঙ্েগ  পািকস্তােনর  প্রিতষ্ঠা  ব্িরিটেশর
ষড়যন্ত্র  এবং  একাত্তেরর  যুদ্েধ  িতিরশ  লােখর  মৃত্যুর  ন্যায়  িহমালয়-সম
িমথ্যার  িবশাল  িবশাল  পাহাড়  গড়া  হেয়েছ  েস  ৈনিতক  েরােগর  কারেণই।  বাঙালী
েসক্যুলািরস্টেদর  মন  েয  শুধু  পািকস্তােনর  িবরুদ্েধই  িবষপূর্ণ  তা  নয়,



তােদর িবদ্েবষ ও ঘৃনা পািকস্তান আন্েদালেনর েনতা কােয়েদ আজম মুহাম্মদ আলী
িজন্নাহর  িবরুদ্েধও।  এটা  িনশ্িচত  েয,  গান্িধ  না  হেলও  ভারত  স্বাধীন  হত।
িকন্তু িজন্নাহ না হেল ১৯৪৭-এ ভারত েভঙ্েগ পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা অসম্ভব
িছল।  কারণ  েস  লড়াইিট  শুধু  মুসিলম  িবদ্েবষী  ব্িরিটেশর  িবরুদ্েধ  িছল  না,
িছল  আিধপত্যবাদী  ভারতীয়  বর্ণিহন্দুেদর  িবরুদ্েধও।  তখন  প্রেয়াজন  িছল  এমন
এক  েযাগ্য  েনতার  িযিন  ভাষা,  বর্ণ,  েগাত্র,  আঞ্চিলকতা,  মজহাব  ও  েফরকার
উর্দ্েধ  উেঠ  সর্বভারতীয়  মুসলমানেদর  একতাবদ্ধ  করার  সামর্থ  রােখন।  কাজিট
শুধু রাজপেথ জনসভা ও িবক্েষােভর িছল না। প্রেয়াজন িছল এমন এক প্রজ্ঞাবান
উিকেলর  িযিন  ব্িরিটেশর  দরবাের  মুসলমােন  দাবী-দাওয়া  িনেয়  েযাগ্যতার  সােথ
বুদ্িধবৃত্িতক  ও  আইনী  লড়াই  লড়েত  পােরন।  ভারতীয়  মুসলমানগণ  েসিদন  েস
গুণগুিল  িজন্নাহর  মধ্েয  েদেখিছেলন।  তারাই  িম.  িজন্নাহেক  ‘কােয়েদ  আজম”’
েখতােব ভূিষত কেরিছল। এ েখতাব িছল িম.িজন্নাহর েস িবরল গুেণরই স্বীকৃিত।
েনতা  িহসােব  তাঁেক  েবেছ  েনয়া  েয  সিঠক  িছল,  কােয়েদ  আজম  পািকস্তান
প্রিতষ্ঠার মধ্য িদেয় েসিট িতিন প্রমাণ কের েগেছন।

সত্য  েতা  এটাই,  মুহাম্মদ  আলী  িজন্নাহর  হােতই  প্রিতষ্ঠা  েপেয়িছল  আধুিনক
ইিতহােসর  সর্ববৃহৎ  মুসিলম  রাষ্ট্র  পািকস্তান।  শুধু  পািকস্তােনর  ইিতহােস
নয়, ভারতীয় উপমহােদেশর ৭ শত বছেরর মুসিলম ইিতহােস িজন্নাহর স্থান এজন্যই
অিত  উচ্েচ।  সুলতান  মুহাম্মদ  েঘারীর  হােত  ভারত  িবজেয়র  পর  ভারতীয়
মুসলমানেদর ইিতহােস এটাই হল সবেচেয় বড় িবজয়। ভারতীয় মুসলমানগণ েপশাওয়ার
েথেক চট্টগ্রাম এবং কাশ্মীর েথেক মাদ্রাজ -এ িবশাল েদেশ নানা ভাষা, নানা
েফরকা,নানা  মাজহােব  তখন  িবভক্ত।  েকান  একিট  িবেশষ  েগাত্র,  বর্ণ,  অঞ্চল,
েফরকা বা ভাষাভাষীর েনতা হওয়া সহজ,এমন িক হালাকু ও েচঙ্িগেজর ন্যায় বর্বর
ব্যক্িতও  েনতাও  েনতা  হেত  পাের।  এমন  িক  সম্ভব  হেয়িছল  েশখ  মুিজেবর  ন্যায়
গণহত্যাকাির বাকশালী স্ৈবরাচািরর পক্েষও। িকন্তু এসেবর প্রাচীর িডঙ্িগেয়
িবশাল এলাকা জুেড় িবভক্ত এক জনেগাষ্িঠর েনতৃত্ব েদয়ার জন্য প্রেয়াজন হয়
িবরল  প্রিতভা,  গভীর  প্রজ্ঞা  ও  িবশাল  ব্যক্িতত্েবর।  েতমন  এক  িবস্ময়কর
প্রিতভা,  প্রজ্ঞা  ও  ব্যক্িতত্েবর  বেলই  মুহাম্মদ  আলী  িজন্নাহ  ভারতীয়
মুসলমানেদর  েনতা  হেত  েপেরিছেলন।  িজন্নাহর  জীবেন  সবেচেয়  বড়  কৃিতত্ব,
বাঙালী,  পাঞ্জাবী,  িবহারী,  িসন্িধ,  গুজরািত,  িশয়া,  সূন্নী,  েদওবন্িদ,
েবেরলভী  নানা  েভদ-েভদােভেদর  এ  িবভক্ত  মানুষেক  িতিন  একতাবদ্ধ  করেত
েপেরিছেলন। েসিদন নানা বাধা অিতক্রম কের পািকস্তান প্রিতষ্ঠা েপেয়িছল েস
একতার বেলই।

অথচ আজেকর ন্যায় েসিদনও েনতার অভাব িছল না। বাংলা, পাঞ্জাব, আসাম, িবহার,
উত্তর  প্রেদশ,  মধ্য  প্রেদশ,  িসন্ধু,  সীমান্ত  প্রেদশসহ  ভারেতর  প্রিত
প্রেদেশই  তখন  মুসলমানেদর  বহু  েনতা  িছল।  িকন্তু  কােয়েদ  আজম  িছেলন  েসসব



েনতােদরও েনতা। ‘কােয়েদ আজম’ অর্থ শ্েরষ্ঠ েনতা। েস শ্েরষ্ঠ েনতােক েসিদন
েমেন  িনেয়িছেলন  এবং  তার  প্রিত  সম্মান  েদিখেয়িছেলন  েশের  বাংলা  ফজলূল
হক,েসাহরাওয়ার্দী,নািযমউদ্দীন,নুরুল  আমীন,ভাষানী,আবুল  হািশম,আকরাম  খান  ও
েশখ  মুিজবসহ  বাংলা  ও  আসােমর  মুসিলম  েনতারাও।  বাংলােদেশর  ন্যায়  েদেশ
েসনাবািহনীর  ছত্রছায়ায়  দল  গড়েল  মানুষ  দেল  দেল  েস  দেল  শািমল  হয়।  এখােন
সামিরক  বািহনীর  চাপ  প্রচণ্ড  কাজ  েদয়।  িকন্তু  েসিদন  তােদর  উপর  েকউ  চাপ
প্রেয়াগ কেরিন। িজন্নাহর েনতৃত্বেক তারা েসিদন স্েবচ্ছায় েমেন িনেয়িছেলন।

িজন্নাহর েস িবরল ও িবশাল ব্যক্িতত্ব েয শুধু রাজৈনিতক েনতােদর আেলািড়ত
কেরিছল তা নয়, আন্েদািলত কেরিছল সমগ্র ভারেতর মুসিলম কিব-সািহত্িযকেদর্।
এমনিক বাংলা সািহত্েযও কােয়েদ আজমেক িনেয় েয সািহত্য রিচত হেয়েছ তা েকান
বাঙালী  েনতােক  িনেয়  েলখা  হয়িন।  তেব  ভারেতর  আিধপত্যবাদী  বর্ণিহন্দুগণ
পািকস্তান আন্েদালনেক েযমন েমেন িনেত পািরিন, েতমিন েমেন িনেত পািরিন েস
আন্েদালেনর  েনতােকও।  ফেল  িজন্নাহ  পিরণত  হেয়িছেলন  তােদর  পরম  শত্রুেত।
তােদর  মেন  িজন্নাহ-িবদ্েবষ  এতটাই  তীব্র  িছল  েয  উপিনেবিশক  সাম্রাজ্যবাদী
ব্িরিটশ শাসকেদরও তারা এতটা গািল েদয়িন যতটা িদেয়েছ িজন্নাহেক। েস ঘৃনা
িনেয়  তারা  িজন্নাহেক  বেলেছ  ‘হাফ  এডুেকেটড’  ব্যািরস্টার।  বেলেছ
ক্ষমতােলাভী, বেলেছ সাম্প্রদািয়ক। তেব তােদর েস ঘৃনা অনাকাঙ্িখত িছল না।
কারণ, িতিন তােদর বাড়া ভােত ছাই িদেয়িছেলন। অখণ্ড ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য
িনর্মােনর স্বপ্নেক িযিন ভণ্ডুল করেলন, তাঁেক তারা শ্রদ্ধা েদখােব েসিট
িক আশা করা যায়?

 

আব্দুল গাফ্ফার েচৗধুরীর িবষ-উদগীরণ

বাংলােদেশর  বাঙালী  েসক্যুলািরস্টেদর  আচরণ  শুধু  অদ্ভূদই  নয়,  িবস্নয়করও।
বাংলােদেশর স্বাধীনতা িনেয় তােদর প্রচণ্ড গর্ব। অথচ পািকস্তান প্রিতষ্ঠা
না  েপেল  বাংলােদেশর  প্রিতষ্ঠা  েয  অসম্ভব  িছল  েস  েবাধ  িক  তােদর  আেছ?
বাংলােদেশর মুসলমানেদর েচেয় অিধক মুসলমােনর বাস ভারেত, িকন্তু তােদর িক
স্বাধীন হওয়ার সামর্থ আেছ? সাম্প্রদািয়ক িহন্দুেদর িজন্নাহিবেরাধী হওয়ার
েহতু আেছ। িকন্তু বাংলােদশীরা িজন্না্হিবেরাধী হয় িক কের? তেব ইিতহােসর
িশক্ষা,দাসেদর  িনজস্ব  দর্শন,ধর্ম,জীবনেবাধ  বা  সংস্কৃিত  েযমন  থােক  না।
েতমিন  িবচারেবাধও  থােক  না।  মিনেবর  ধর্ম,  দশর্ন  ও  সংস্কৃিতেকই  তারা  আপন
কের  েনয়।  েতমিন  মিনেবর  রায়  বা  ব্িচারই  তােদর  িবচার  হয়।  মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্েরর  কৃষ্ণাঙ্গেদর  খৃষ্টান  হওয়া  ও  তােদর  অনুকরেণ  েপাষাক-
পিরচ্ছদ  ও  নামগ্রহণ  করার  কারণ  েতা  এটাই।  একই  রূপ  অবস্থা  বাংলােদেশর
ভারতেসবী বুদ্িধজীবী ও রাজৈনিতক েনতােদর। তােদর জীবন ও জগত জুেড় ভারতীয়



সংস্কৃিতর  তীব্র  েজায়ার  েতা  একারেণই।  ভারতীয়  িহন্দুর  ন্যায়  তােদর  মেনও
প্রবল ঘৃনা পািকস্তান ও তার প্রিতষ্ঠাতা কােয়েদ আজেমর িবরুদ্েধ। তােদর মন
ও মনন েয কতটা িবষপূর্ণ সম্প্রিত তারই প্রকাশ ঘেটেছ ভারতেসবী এ িশিবেরর
অন্যতম  েলখক  আব্দুল  গাফ্ফার  েচৗধুরীর  েলখায়।  গত  ১২  েসপ্টম্বর  (২০১১)
ৈদিনক যুগান্তর পত্িরকায় কােয়েদ আজেমর মৃত্যু িদবস উপলক্ষ্েয “আজ ‘কােয়েদ
আজম’  েবঁেচ  থাকেল  কী  ভাবেতন  কী  করেতন”  িশেরানােম  িতিন  একিট  িনবন্ধ
িলেখেছন।  িনবন্ধিটেত  িতিন  অেনক  অসত্য  কথা  বেলেছন,ঘিটেয়েছন  জঘন্য  ইিতহাস
িবকৃিত।  উদগীরণ  ঘেটেছ  তার  মেন  দীর্ঘ  িদন  ধের  জমা  িবেষর।  েলখািট  শুরু
কেরেছন ভারেতর মুসলমানেদর দুরাবস্থা িনেয়। অথচ েস িনদারুন দুরবস্থার জন্য
িতিন ভারতেক দায়ী না কের দায়ী কেরেছন পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা  ও তার েনতা
কােয়েদ  আজমেক।  ভারত  সরকার  ও  তার  মুসিলমৈবরী  নীিত  িনেয়  িতিন  একিট  কথাও
িলেখনিন।  এিদক  িদেয়  িতিন  ভারতীয়েদর  েচেয়ও  ভারতীয়।  মুসলমানেদর  এ
পশ্চাদপদতা  িনেয়  ভারতীয়  প্রধানমন্ত্রী  মনেমাহন  িসং  একিট  কিমশন  িনেয়াগ
কেরিছেলন, েস কিমশন তার িরেপার্টও েপশ কেরেছ। েস িরেপার্েট মুসলমানেদর এ
িনদারুন দুরাবস্থার কারণ রূেপ কােয়দ আজম বা পািকস্তােনর নাম েনই, েযমনিট
আব্দুল গাফ্ফার েচৗধুরী উল্েলখ কেরেছন।

আব্দুল গাফ্ফার েচৗধুরী তাঁর েলখািট শুরুটা কেরেছন এভােব, “খবরিট ঢাকার
একিট  কাগেজ  েবর  হেয়েছ।  তােত  বলা  হেয়েছ,  মার্িকন  যুক্তরাষ্ট্র  মেন  কের
ভারত  তার  েদেশর  মুসলমানেদর  সংখ্যা  কম  কের  েদখাচ্েছ।  ২০০১  সােল  ভারেতর
আদমশুমািরেত  েদখােনা  হেয়েছ  মুসলমানেদর  সংখ্যা  ১৩  েকািট  ৮০  লাখ।  িকন্তু
আেমিরকার িহসাব মেত এই সংখ্যা অেনক েবিশ। নয়ািদল্িলর মার্িকন দূতাবােসর
িহসােব এই সংখ্যা ১৬ েথেক ১৮ েকািট।” আব্দুল গাফফার েচৗধুির তাঁর িনবদ্েধ
মার্িকন দূতাবােসর পাঠােনা এ েগাপন খবরিট উদ্ধৃত কের বুঝােত ভারেত মুসিলম
জনসংখ্যা  েবেড়েছ।  িকন্তু  ভারত  সরকার  মুসলমানেদর  জনসংখ্যা  িনেয়  েকন  এ
িমথ্যাচার ঘটাচ্েছ এবং মার্িকনীেদর কােছই বা েকন িবষয়িট এত গুরুত্বপূর্ণ
মেন  হল  তা  িনেয়  জনাব  েচৗধুির  েকান  মন্তব্যই  কেরনিন।  েস  খবেরর  গভীের
যাওয়ার  েচষ্টাও  কেরনিন।  অথচ  মার্িকন  দূতাবােসর  েগাপন  িরেপার্েটর  মূল
লক্ষ্য িছল, মুসলমানেদর প্রকৃত সংখ্যা েগাপন করার ভারতীয় ষড়যন্ত্রিট তুেল
ধরা। েকান েদশই তার েদেশর ৈসন্যেদর প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশ কের না। ভারতও
েতমিন  প্রকাশ  করেছ  না  মুসলমানেদর  প্রকৃত  সংখ্যা।  এখােন  কাজ  কের  ভারতীয়
বর্ণিহন্দু  শাসক  শ্েরণীর  মুসিলম  ভীিত।  তােদর  ভয়,  মুসলমানেদর  প্রকৃত
সংখ্যা প্রকাশ েপেল তােদর আত্মিবশ্বাস বাড়েব। সরকাির চাকুিরেত তারা আেরা
অংিশদারীত্ব  দাবী  করেব।  তােত  আঘাত  পড়েব  িহন্দুেদর  প্রিতষ্িঠত  কােয়মী
স্বার্েথ।  িবষয়িট  মার্িকনী  দূতাবােসর  কােছ  ধরা  পড়েলও  আব্দুল  গাফফার
েচৗধুির তা িনেয় নীরব। ভূেতর ভেয় আতংকগ্রস্ত মানুষ েযমন সব িকছুর মধ্েয
ভূত েদখেত পায় েতমন অবস্থা জনাব েচৗধুিরর। আর এ েরাগ তাঁর একার নয়, সকল



ভারতেসবীরই। তােদর কােছ পািকস্তান দায়ী শুধু বাংলােদেশর দুরাবস্থার জন্যই
নয়, ভারতীয় মুসলমানেদর পশ্চাদপদতার জন্যও।

 

আব্দুল গাফ্ফার েচৗধুিরর িমথ্যাচািরতা

আব্দুল  গাফ্ফার  েচৗধুিরর  বুদ্িধবৃত্িতক  িমথ্যাচািরতা  এবং  েস  সােথ  বড়
ধৃষ্টতা হল, েয কােয়েদ আজেমর প্রিত বাংলার প্রায় সকল নামকরা মুসিলম েনতা
শ্রদ্ধা  েদখােলা  তােক  িতিন  অপরাধী  রূেপ  খাড়া  কেরেছন।  িতিন  িলেখেছন,
“গতকাল (েরাববার) যখন আমার হােত আসা ঢাকার কাগেজ এই খবরিট পড়িছ, তখন চিকত
মেন  পড়ল,  আজ  ১১  েসপ্েটম্বর।  ১৯৪৮  সােলর  এই  িদেন  পািকস্তািন  মুসলমানেদর
দ্বারা  সম্েবািধত  ‘কােয়েদ  আজম’  ইন্েতকাল  কেরন।  িতিন  অিবভক্ত  ভারেতর
তৎকালীন ১০ েকািট মুসলমানেক একিট আলাদা জািত বেল দািব কের েদশিটেক ধর্মীয়
দ্িবজািততত্ত্েবর  ছুিরেত  ভাগ  কেরিছেলন।  মৃত্যুর  ৬৩  বছর  পর  আজ  যিদ  িতিন
কবর  েথেক  হঠাৎ  েজেগ  উঠেতন  এবং  জানেতন  খণ্িডত  ভারেতই  এখন  মুসলমানেদর
সংখ্যা  প্রায়  ১৪  েকািট  অথবা  মার্িকন  িহসাব  অনুযায়ী  ১৬  েথেক  ১৮  েকািট,
তাহেল  িতিন  কী  করেতন?  কী  ভাবেতন?  আেরকিট  পািকস্তান  দািব  করেতন  িক?”
আব্দুল  গাফ্ফার  েচৗধুিরর  দাবী,  ‘িজন্নাহ  শুধু  পািকস্তানীেদর  দ্বারা
কােয়েদ আজম রূেপ সম্েবািধত হেতন’ এ কথািট সত্য নয়। প্রকৃত েয সত্যিট িতিন
ইচ্ছা  কেরই  েগাপন  কেরেছন  তা  হল,  িম.  িজন্নাহ  ‘কােয়েদ  আজম’  রূেপ  সবেচেয়
েবশী সম্েবািধত হেয়েছন অিবভক্ত বাংলায়। এর প্রমাণ, িজন্নাহ যখন ‘কােয়েদ
আজম’  উপািধ  পান  তখন  তার  দল  মুসিলম  লীেগর  সরকার  িছল  একমাত্র  বাংলােতই,
পাঞ্জাব,  সীমান্ত  প্রেদশ  বা  িসন্ধুেত  নয়।   বাংলা  িছল  তার  রাজনীিতর  মূল
দূর্গ। পািকস্তােনর প্রেয়াজনীয়তা সবেচেয় েবশী বুেঝিছল বাংলার মুসলমানরাই।
১৯৪০  সােল  ২৩েশ  মার্চ  লােহােরর  িমন্েটা  পােক  মুসিলম  লীেগর  সর্বভারতীয়
সম্েমলেন  পািকস্তান  প্রস্তাবিট  িযিন  েপশ  কেরিছেলন  িতিনও  েকান  পাঞ্জাবী,
িসন্িধ বা  পাঠান িছল না, িছল বাঙালী মুসলমান ফজলুল হক।

“ভারেতর  বর্তমান  ১৮  েকািট  মুসলমানেদর  িনেয়  িতিন  কী  করেতন”  -এ  প্রশ্েনর
জবাব  কােয়েদ  আজম   েবঁেচ  থাকেল  হয়েতা  িতিনই  িদেতন।  জবার  িক  িদেতন  েসিট
অন্য কােরা পক্েষ বলা অসম্ভব। তেব েবঁেচ থাকেল িতিন প্রচণ্ড আনন্দ েপেতন
এ েদেখ েয, পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা কতটা অপিরহার্য ও সিঠক িছল। কংগ্েরেস
পক্েষ তার “েশা বয়” মাওলানা আবুল কালাম আযাদ যত কথাই বলুক, সংখ্যাগিরষ্ঠ
িহন্দুেদর  শাসেন  মুসলমানেদর  েয  েকান  কল্যাণ  েনই  েসিট  আজ  ভারেতর
মুসলমানেদর  অধঃপিতত  অবস্থা  িনেজই  প্রমাণ  করেছ।  িহন্দুেদর  অধীেন  ভারতীয়
মুসলমানেদর বঞ্চনা ও দুর্দশাগত েয জীবেনর িতিন আশংকা কেরিছেলন েসিটই সিঠক
প্রমািনত হেয়েছ। ভারেতর সকল মুসলমানেক মুক্িত িদেত না পারেলও অন্তত দুই-



তৃতীয়াংশেক  হত্যা,  ধর্ষণ,  িনর্যাতেনর  ন্যায়  দুঃসহ  যাতনা  েথেক  উদ্ধার
করািট িক কম সফলতা? ডুবন্ত জাহােজর অর্েধেকর েবশী েলাকেক বাঁচােনা িক কম
কথা? পািকস্তান ও বাংলােদেশর িতিরশ েকািট মানুষ আজ পরাধীনতামূক্ত স্বাধীন
জীবন  েপেয়েছ  েতা  ১৯৪৭-এ  পািকস্তােনর  বরকেতই।  িবশ্েবর  সর্ববৃহৎ  এবং
পারমাণিবক শক্িতধাির একমাত্র এ মুসিলম রাষ্ট্রিটর প্রিতষ্ঠা িক কম অর্জন?
আজেকর পািকস্তান ও বাংলােদশ ভারেতর েপেটর মধ্েয থাকেল তােত ভারেতর আেয়াতন
িনঃসন্েদেহ  আেরা  িবশাল  হেতা।  ভারতীয়  বর্ণবাদী  উচ্চবর্ন  িহন্দুেদর
সাম্রাজ্য িলপ্সা হয়েতা আেরা বলবান হেতা। িকন্তু তােত মুসলমােনর িক েগৗরব
বাড়েতা? েজলখানায় কেয়দীর সংখ্যা বাড়েল িক তােদর শক্িতও বােড়? পরাধীন ১৮
েকািট  ভারতীয়  মুসলমােনর  সােথ  বরং  েযাগ  হত  পািকস্তান  ও  বাংলােদেশর  আেরা
বত্িরশ েকািট মুসলমান।

আব্দুল  গাফ্ফার  েচৗধুিরর  মত  ভারতেসবী  বুদ্িধজীবীেদর  সমস্যা  হল,  তােদর
েগৗরব মুসলমান হওয়ােত নয়, বরং েসক্যুলার বাঙালী হওয়ােত। েস সুবােদ ভারেতর
েসক্যুলার  বাঙালী  িহন্দুেদর  সােথ  তােদর  মেনর  সংেযাগ।  ইসলাম  ও  মুসিলম
পিরচেয়র সােথ তােদর সম্পর্ক িছন্ন হেয়েছ বহু আেগই। ফেল িবশ্েব সর্ববৃহৎ
মুসিলম রাষ্ট্েরর সৃষ্িটেত তারা আনন্দ পান না, বরং কষ্ট পান েস রাষ্ট্েরর
প্রিতষ্টা ও বলবান হওয়ােত। তােদর আনন্দ েতা মুসিলম রাষ্ট্েরর িবভক্িত ও
িবনােশ,  বরং  উল্লাস  বােড়  ভারেতর  শক্িত  ও  েগৗরব  বৃদ্িধেত।  তাই  স্বপ্ন
েদেখন,  অবিশষ্ঠ  পািকস্তান  কেব  টুকেরা  টুকেরা  হেয়  িবলুপ্ত  হয়  তা  িনেয়।
তােদর কষ্ট েতা ভারেতর িবভক্িতেত। তাই ১৯৪৭ সােলর ভারত িবভক্িত িনেয় তারা
কংগ্েরস ও িবেজপীর ক্যাডারেদর ন্যায় মর্মেবদনায় েভােগন।

আব্দুল গাফ্ফার েচৗধুির িলেখেছন, “ধর্েমর িভত্িতেত জািতত্ব িনর্ধারণ এবং
েদশ ভাগ করার মেতা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অৈবজ্ঞািনক বুদ্িধ েমাহাম্মদ আলী
িজন্নাহর মেতা একজন আধুিনকমনা, পাশ্চাত্য িশক্িষত েনতােক েকমন কের েপেয়
বেসিছল  তা  ভাবেল  এখন  িবস্িমত  হেত  হয়।  …  িতিন  অিবভক্ত  ভারেতর  ১০  েকািট
মুসলমােনর  মধ্েয  ৪  েকািটেক  ভারেত  েরেখ  ৬  েকািটেক  িনেয়  পািকস্তান  গঠন
কেরিছেলন। ..তার বুদ্িধেত িক এই কথা ধরা পেড়িন েয, এই চার েকািট মুসলমান
ভারেত বাস কেরই কালক্রেম ১৪ েকািট হেয় দাঁড়ােত পাের! তখন তারা ভারতীয় হেত
চাইেলও  সংখ্যাগিরষ্ঠ  সম্প্রদােয়র  কােছ  সমান  মর্যাদার  ভারতীয়  বেল  গৃহীত
হেত  না-ও  পােরন।  তখন  তােদর  স্বার্থ,  নাগিরক  অিধকার  ও  মর্যাদা  ক্রমাগত
ক্ষুণ্ণ হেত থাকেব বই বাড়েব না। ভারেত এখন মুসলমানেদর ভাগ্েয তাই ঘটেছ।”

িজন্নাহর  িবরুদ্েধ  তাঁর  েদাষােরাপ,  ধর্েমর  িভত্িতেত  িতিন  জািতত্ব
িনর্ধারণ কেরেছন। েসক্যুলািরস্টেদর এিট এক প্রবলতম েরাগ। তােদর কােছ মানব
জািতর িবভক্িতটা ভাষা, বর্ণ, েগাত্র ও েভৗগিলক পিরচেয়র িভত্িতেত। ধর্মীয়
পিরচয়  তােদর  কােছ  গুরুত্বহীন।  অথচ  মহান  আল্লাহর  কােছ  মানুেষর  সবেচেয়



গুরুত্বপূর্ণ পিরচয় হেলা তার ধর্মীয় পিরচয়। জান্নােত স্থান প্রাপ্িত ঘটেব
েস  ধর্মীয়  পিরচেয়র  িভত্িতেত,  ভাষা,  বর্ণ  বা  অঞ্চেলর  িভত্িতেত  নয়।  তাই
আল্লাহর  কােছ  মানব  জািতর  িবভক্িতটা  মূলত  ধর্মীয়  িবশ্বােসর  িভত্িতেত।
আব্দুল  গাফ্ফার  েচৗধুিরেদর  িবভাজেনর  েস  নীিত  ১৯৪৭-এ  উপমহােদেশর
মুসলমানেদর  কােছ  গুরুত্ব  পায়িন।  েসিদন  সংখ্যাগিরষ্ঠ  বাঙালী  মুসলমােনর
কােছ  তাই  গুরুত্ব  পায়িন  বাঙালী  পিরচয়িটও।  ফেল  েসিদন  বাংলার  মুসলমানগণ
বাঙালী িহন্দুেদর সােথ একাত্ব না হেয় একাত্ব হেয়িছল অবাঙালী মুসলমানেদর
সােথ। আব্দুল গাফ্ফার েচৗধুিরর কােছ েসিট সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অৈবজ্ঞািনক
মেন হেলও েসিটই িছল সংখ্যাগিরষ্ঠ বাঙালী মুসলমানােদর েচতনা। এবং এ েচতনা
জনাব  িজন্নাহর  একার  িছল  না।  পািকস্তান  প্রিতষ্ঠার  মূল  িভত্িত  িছল  েস
েচতনা।  পািকস্তান েভঙ্েগ েগেছ বেট, িকন্তু েস েচতনার িক মৃত্যু ঘেটেছ?
মৃত্যু ঘটেল িক স্বাধীন বাংলােদেশর অস্িতত্েবর িক েকান িভত্িত থােক? তা
হেল পশ্িচম বাংলার ন্যায় বাংলােদশও ভারেত িবলীন হেয় েযত।

 

উেদার িপণ্িড বুেধার ঘােড়!

কােয়েদ  আযেমর  েনতৃত্েব  পািকস্তােনর  প্রিতষ্ঠােক  দায়ী  আব্দুল  গাফ্ফার
েচৗধুির  িলেখেছন,  “িতিন  ভারেতর  মুসলমানেদর  উপকার  করার  বদেল  তােদর  েয
অপকার  কের  েগেছন,  তার  প্রমাণ  আজেকর  ব্যর্থ  এবং  িবধ্বস্ত  রাষ্ট্র
পািকস্তান  এবং  ভারেতর  মুসলমানেদর  বর্তমান  দুর্দশা  ও  দুরবস্থা।”  আব্দুল
গাফ্ফার  েচৗধুির  এখােন  ভারেতর  মুসলমানেদর  বর্তমান  দুর্দশার  সােথ
পািকস্তােনর  িবধ্বস্ত  অবস্থার  জন্যও  জনাব  িজন্নাহেক  দায়ী  কেরেছন।  তাঁর
অিভেযাগ, “িজন্নাহ উপকার করার বদেল অপকার কেরেছন।” অথচ প্রকৃত সত্য হেলা,
পািকস্তােনর বর্তমান দুরাবস্থার জন্য দায়ী আব্দুল গাফ্ফার েচৗধুিরর ন্যায়
েসক্যুলার  েনতৃবৃন্েদর  নীিতহীনতা,  িজন্নাহ  নন।  েশখ  মুিজেবর  মত  েযসব
েনতারা  ১৯৪৭-এ  প্যান-ইসলামী  েচতনায়  উজ্জীবীত  হেয়  অবাঙালীেদর  সােথ  িমেল
পািকস্তােনর  প্রিতষ্ঠায়  আত্মিনেয়াগ  কেরিছেলন  তারা  পরবর্তীেত  েস  নীিতেত
অটল  থাকেত  পােরনিন।  তারা  িলপ্ত  হেয়েছন  ক্ষমতা  দখেলর  েনাংরা  রাজনীিতেত।
এবং হাত িমিলেয়েছন পািকস্তােনর শত্রু পক্েষর সােথ। ফেল েয পক্ষিট ভারেতর
মুসলমানেদর  দুর্দশা  বািড়েয়  চেলেছ  তারাই  ব্যর্থতা  বাড়াচ্েছ  পািকস্তান  ও
বাংলােদেশর।  িজন্নাহ  িবশাল  একিট  ভূিম  এবং  েস  সােথ  সম্ভাবনার  দ্বারেক
উম্মূক্ত  কের  িদেয়িছেলন।  িকন্তু  পািকস্তােনর  মুসলমানেদর  ব্যর্থতা  েয  েস
অমূল্য  ভূিমেক  তারা  সিঠক  ভােব  কােজ  লাগােত  পািরিন।  এজন্য  িক  তাই
িজন্নাহেক  দায়ী  করা  যায়?  এবং  েস  দায়ভার  সবেচেয়  েবশী  িছল  বাংলােদশীেদর।
কারণ পািকস্তােনর ৫৬% জনগণ েতা িছল তারাই। িকন্তু েস দািয়ত্ব পালেন তারা
ব্যর্থ হেয়েছ।



আব্দুল  গাফ্ফার  েচৗধুিরর  যুক্িত,  পািকস্তােনর  প্রিতষ্ঠার  ফেলই  ভারতীয়
মুসলমানেদর দুর্দশা েবেড়েছ। এবং ভারেত েবেড়েছ মুসিলম ৈবরীতা। প্রশ্ন হল,
ভারত  সরকারেক  মুসিলম  ৈবরী  না  হেয়  মানিবক  হেত  িক  কােয়েদ  আজম  িনেষধ
কেরিছেলন?  পািকস্তােনর  প্রিতষ্ঠাই  বা  দায়ী  হয়  িক  কের?  কংগ্েরস  ধর্েমর
উর্দ্েধ উেঠ িহন্দু-মুসিলম উভেয়র কল্যাণ চায় েস কথা ১৯৪৭ এর পূর্ব েথেকই
বেল আসেছ। িকন্তু েসিটর বাস্তব প্রেয়াগ েকাথায়? েসিট িক মসিজদ-িনর্মূল,
মুসিলম  হত্যা  ও  ধর্ষণ  এবং  তােদর  বঞ্চনা  বািড়েয়?  তেব  কােয়েদ  আযেমর
অসামান্য  প্রজ্ঞা  হল,  িতিন  ভারতীয়  িহন্দুেদর  মেনর  কুৎিসত  রূপিট  যতটা
িনখুঁত  ভােব  েদেখিছেলন  েসিট  আব্দুল  গাফ্ফার  েচৗধুিরেদর  মত  েসক্যুলারেদর
েচােখ  আজও  ধরা  পেড়িন।  এমনিক  িহন্দু  সন্ত্রাসীেদর  হােত  বাবরী  মসিজেদর
ধ্বংস,  শত  শত  মুসিলম  িবেরাধী  দাঙ্গা,  গুজরােত  মুসিলম  িনধন,  কাশ্মীের
গণহত্যা ও দখলদাির, বাংলােদেশর িবরুদ্েধ ফারাক্কা,িটপাইমুখ বাঁধ,সীমান্েত
কাঁটাতার এবং িবএসএেফর হােত শত শত বাংলােদশী হত্যার পরও। অথচ আজ েথেক ৭০
বছর  আেগই  কােয়েদ  আজম   েসিট  সুস্পষ্ট  ভােব  েদখেত  েপেরিছেলন।  ফেল
পািকস্তােনর  প্রিতষ্ঠােক  েসিদন  িতিন  অপিরহার্য  েভেবিছেলন।  িকন্তু  এত
িকছুর পরও েস িবপদ বুঝবার সামর্থ আব্দুল গাফ্ফার েচৗধুরীর মত েলাকগুেলার
েবেড়েছ কতটুকু? পুিলেশর েচােখর সামেন িদন-দুপুের ভারেত মসিজদ ধ্বংস করা
হয়, ধর্িষতা হয় হাজার হাজার মুসিলম নারী, এবং ধর্ষেনর পর তােদরেক আগুেণ
িনক্েষপ  করা  হয়।  িকন্তু  েস  অপরােধর  জন্য  কাউেক  গ্েরফতার  করা  হয়  না,
আদালেতও েতালা হয় না। অরুন্ধুিত রােয়র মত বহু িবেবকমান ভারতীয় বুদ্িধজীবী
মুসলমানেদর  িবরুদ্েধ  সংগিঠত  হত্যা,  ধর্ষন,  লুটতরােজর  ন্যায়  অপরােধর
িবরুদ্েধ  েসাচ্চার।  িকন্তু  েস  প্রিতবােদর  ভাষা  আব্দুল  গাফ্ফার  েচৗধুরীর
মুেখ  েযমন  নাই  েতমিন  নাই  তােদর  েনত্রী  েশখ  হািসনারও  নাই।  েনই  ভারেতর
কংগ্েরসী  মুসিলম  েনতােদরও  েনই।  তারা  বরং  পািকস্তােনর  সৃষ্িটেকই  অনর্থক
মেন কেরন।

 

এতই িক তুচ্ছ েতইশ বছেরর অর্জন? 

প্রশ্ন  হল,  পািকস্তােনর  প্রিতষ্ঠার  ফেল  মাত্র  েতইশ  বছের  মুসলমানেদর  েয
উপকার হেয়েছ েসিট িক এতটাই তুচ্ছ? ভারেত মুসলমানেদর সংখ্যা পািকস্তােনর
বা বাংলােদেশর মুসলমানেদর েচেয় অিধক। িকন্তু পািকস্তােনর করাচী বা লােহার
বা ইসলামাবােদর ন্যায় একিট মাত্র শহের যতজন ডাক্তার, ইঞ্িজনীয়ার, আর্িম
অিফসার, িবচারপিত, আইনিবদ, প্রশাসিনক আমলা আেছ এবং তােদর হােত েয পিরমান
ধন-সম্পদ সঞ্িচত হেয়েছ তা িক ভারেতর সমুদয় মুসলমােনর আেছ? তৎকালীন পূর্ব
পািকস্তােন  মাত্র  ২৩  বছের  যত  জন  বাঙালী  মুসিলম  ডাক্তার,  ইঞ্িজনীয়ার,
আর্িম অিফসার, িবচারপিত, আইনিবদ, প্রশাসিনক আমলা হেত েপেরেছ তা ব্িরিটশ



শাসেনর  ১৯০  বছেররও  িক  তার  দশভােগর  এক  ভাগ  হেত  েপেরিছল?  তাছাড়া  জনগেণর
উন্নয়েনর মাপকািঠ শুধু সম্পদ, চাকুির-বাকুির ও িশক্ষা নয়, বরং বড় মাপকািঠ
হল,  রাজৈনিতক  স্বাধীনতা,  জানমােলর  িনরাপত্তা,  সুরক্িষত  ইজ্জত-আবরু  এবং
স্বাধীন জীবেনর উপলদ্িধ। এক্েষত্েরও পািকস্তােনর মুসলমানেদর অর্জন িক কম?
পািকস্তােনর  একজন  মুসলমান  যতটা  স্বাধীনতা,  জানমােলর  িনরাপত্তা  ও  ইজ্জত-
আবরু িনেয় বসবাস কের তা িক েকান ভারতীয় মুসলমান কল্পনা করেত পাের?

িজন্নাহেক পািকস্তানীরা কােয়েদ আজম  তথা শ্েরষ্ঠ েনতা বেল সম্মান েদখায়
েসিট  আব্দুল  গাফ্ফার  েচৗধুরীর  ভাল  লােগিন।  তাঁেক  বরং  হাফ  এডুেকেটড
ব্যািরস্টার বেল েহয় করার েচষ্টা কেরেছন। শ্েরষ্ঠ বলার েচষ্টা কেরেছন েশখ
মুিজবেক।  েশখ  মুিজব  েয  শ্েরষ্ঠ  েসিট  প্রমােনর  জন্য  িতিন  তাঁর  এক
পািকস্তানী  সাংবািদক  বন্ধুর  মন্তব্য  েপশ  কের  িলেখেছন,  “লন্ডেন  এক
পািকস্তািন  সাংবািদক-বন্ধু  আমােক  বেলেছন,  ‘েতামরা  বড়  ভাগ্যবান  তাই  েশখ
মুিজেবর  মেতা  েনতা  েপেয়িছেল।  িতিন  সময়মেতা  বাংলােদশেক  পািকস্তােনর  জংিল
েফৗিজ  শাসন  েথেক  মুক্ত  কের  আলাদা  স্বাধীন  েদশ  না  করেল  এখন  পািকস্তােনর
পূর্বাংশ িহেসেব েতামরাও একিদেক তােলবািন সন্ত্রােস জর্জিরত এবং অন্যিদেক
মার্িকনী ড্েরান হামলার িশকার হেত। েতামরা এখন এই গ্েরট িলডােরর সামান্য
ভুলত্রুিটর যতই সমােলাচনা কর, একথা ভুলেল চলেব না, িতিন েতামােদর স্বাধীন
জািতসত্তা  প্রিতষ্ঠা  কেরেছন  এবং  একিট  স্বাধীন  েনশন  স্েটট  উপহার  িদেয়
েগেছন।  পািকস্তােনর  সঙ্েগ  সহমরেণ  েতামােদর  েযেত  হয়িন।’  আব্দুল  গাফ্ফার
েচৗধুিরর  েয  বন্ধুিট  েশখ  মুিজবেক  গ্েরট  িলডার  বেলেছন  েস  েশখ  মুিজব  েয
বাংলােদশেক  “তলাহীন  িভক্ষার  ঝুিল”  রূেপ  িবশ্ব  মােঝ  পিরিচত  কেরিছেলন  েস
িবষয়িট িক িতিন জােনন না? িজন্নাহর পািকস্তান আর যাই েহাক তলাহীন িভক্ষার
ঝুিল  হয়িন।  িতিন  পািকস্তােন  একদলীয়  বাকশালও  প্রিতষ্ঠা  কেরনিন।  িনরস্ত্র
েদশবাসীর উপর রক্িষবািহনীর িনর্মম অত্যাচারও নািমেয় েদনিন। বরং আজেকর েয
বাংলােদশ  েসিটও  সম্ভব  হেয়েছ  িজন্নাহর  েনতৃত্েব  পািকস্তান  প্রিতষ্ঠার
ধারাবািহকতায়।  

 

বাঙালীর েচতনা ও সািহত্েয কােয়েদ আজম

কােয়েদ  আজমেক  েকন  কােযেদ  আজম  বলা  হল,  তা  িনেয়ও  আব্দুল  গাফ্ফার  েচৗধুরী
ক্েষাভ। িতিন িলেখেছন, পািকস্তানী আমেল িনছক ঘটা কেরই কােয়েদ আজেমর জন্ম
ও  মৃত্যু  িদবস  পালন  করা  হত।  তার  সােথ  বাঙালীর  মেনর  েযাগ  িছল  না।  তাঁর
অিভেযাগ,  জনাব  িজন্নাহেক  কােয়েদ  আজম  বলার  সােথ  তাঁর  জন্মিদবস  ও  মৃত্যু
িদবস  পালেন  বাঙালীেদর  বাধ্য  করা  হত।  িকন্তু  তাঁর  এ  কথা  েয  অসত্য  েস
সাক্ষী েখাদ বাংলা সািহত্য। কােয়েদ আজম বাঙালী িছেলন না। িকন্তু তারপরও



তাঁেক  িনেয়  বাঙালী  কিব-সািহত্িযেকরা  যত  কিবতা  িলেখেছন  তা  িক  আব্দুল
গাফ্ফার েচৗধুিরর গ্েরট িলডারেক িনেয়ও িক েলখা হেয়েছ? ভয়ভীিতেত সািহত্য
সৃষ্িট  হয়  না।  কাউেক  কিবতা  িলখেত  বাধ্য  করা  যায়  না।  কিবতা  েলখার
প্েররণািট  মেনর  গভীর  েথেক।  কােয়েদ  আজেমর  প্রিত  বাঙালী  মুসলমােনর
শ্রদ্ধােবাধ  েয  কতটা  গভীর  ও  অকৃত্িরক  িছল  বাংলা  কিবতা  েথেক  তার  িকছু
উদাহরণ েদয়া যাক। অন্য েকউ নন, আব্দুল গাফ্ফার েচৗধুিরেদর স্বপক্ষীয় কিব
েখাদ েবগম সুিফয়া কামাল কােয়েদ আজমেক িনেয় িলেখেছন,

“তসলীম লহ, েহ অমর প্রাণ! কােয়েদ আজম, জািতর িপতা!

মুকুট িবহীন সম্রাট ওেগা! সকল মানব-মেনর িমতা।

অমা-িনশীেথর দুর্গম পেথ আেলােকর দূত! অগ্রনায়ক!

িসপাহসালার! বন্দী জািতের আবার েদখােল মুক্িত-আেলাক।”

                 – (মােহ নও। িডেসম্বর ১৯৫৯)।

 

অন্য এক কিবতায় িতিন িলেখেছন,

“জািতর পতাকা-তেল একত্িরত সকেল েতামাের

স্মরণ কিরেছ বাের বাের,

েতামার আসন আজও  সকেলর হৃদেয়র মােঝ

েতামাের লইয়া ভের আেছ।

যুেগ যুেগ তুিম তব দােনর প্রভায়

িচরঞ্জীব হেয় র’েব আপনারী িদব্িয মিহমায়।

কােয়েদ আজম। তবদান

মহাকাল-বক্ষ ভির রিহেব অম্লান।”

                -(মােহ নও। িডেসম্বর ১৯৫৫)

 

সুিফয়া কামাল আেরক কিবতায় িলেখেছন,



“েহ িসপাহসালার! তব দৃপ্ত মেনারেথ

ছুটাইয়া টুটাইয়া িজন্দােনর দ্বার

আিনেল প্রদীপ্ত দীপ্িত ঘুচােয় শতাব্দী অন্ধকার

মৃত্যু নািহ েয প্রােণর ক্ষয় নািহ তার েদয়া দােন

লিভ আজাদীর স্বাদ, এজািত-জীবন তাহা জােন

েতামার জনম িদেন, েতামার স্মরণ িদেন

কােয়েদ আজম! তব নাম

েকািট কন্েঠ ধ্বিন ওেঠ, কেহ, লহ েমােদর সালাম।”

                         –(পাক-সমাচার। িডেসম্বর: ১৯৬৩)। 

 

কােয়েদ আজম স্মরেণ িসকান্দার আবু জাফর িলেখেছন,

“েডােবিন েয রিব, েনেভিন েয আেলা

মুিছেব না েকান কােল,

এই কােল পৃিথবীর ভােল

জ্েযািত-প্রদীপ্ত উজ্বল েসই

সূর্য্েযর প্রিতভাস

েস রিচয়া েগেছ মৃত্যুিবহীন

আপনার ইিতহাস।

েস ছড়ােয় েগেছ মৃত্যুঞ্জয়ী

মহাজীবেনর বীজ,

েস েফাটােয় েগেছ লক্ষ বুেকর

িতিমর সরসী নীের



িচর প্রভােতর আনন্দ সরিসজ।

মৃত্যু ‘অতীত জীবন তাহার

মৃত্যু সাগর তীের

িদগন্তহীন সীমা িবস্তৃত জীবেনর মহােদেশ

যুগ-যুগান্ত েস আিসেব িফির িফের।

বহু মৃত্যুর িদগন্ত হেত েস এেনেছ েকেড়

জীবেনর সম্মান;

ক্ষয় নািহ তার নািহ তার অবসান।  

অযুত েমৗন কন্ঠ ভিরয়া নব জীবেনর গান

েফাটা েয বাের বাের

মৃত্যু িক তাের স্তব্ধ কিরেত পাের? 

           -(শােহদ আলী সংকিলত, ১৯৮৯)

 

 

আওয়ামী  লীগ  আমেলর  রাজশাহী  িবশ্বিবদ্যালেয়র  িভিস  এবং  বাংলা  এ্যাকােডমীর
সােবক মহাপিরচালক ডঃ মাযহারুল ইসলাম িলেখেছন,

“সহসা আেলার পরশ লাগােলা

প্রােণ প্রােণ এক েচতনা জাগেলা

আধার দুয়ার খুেল েগল সম্মুেখ

েক তুিম েহ নব-পথ-সন্ধানী আেলাকদ্রষ্টা?

েক তুিম নতুন মািটর স্রষ্টা?

…

েয এেনেছ বুক জুেড় আশ্বাস



েয িদেয়েছ সত্তা িনেয় বাঁচবার িবশ্বাস

অগণন মানুেষর হৃদয়-মঞ্িজেল

-েস আমার কােযেদ আজম

আমার তন্ত্রীেত যার ঈমােনর একতার

শৃঙ্খলার উিঠেছ ঝংকার

সুন্দর মধুর মেনারম।” -(শােহদ আলী সংকিলত, ১৯৮৯)

 

ড. মাজহারুল ইসলাম অন্য এক কিবতায় কােয়েদ আজম সম্পর্েক িলেখেছন,

“আঁধােরর গ্লািনভরা জািতর জীবন

েকাথাও িছল না েযন প্রাণ স্পন্দন

মৃত্যু-তুহীন িদন গুেণ গুেণ এখােন ওখােন

শুধু েযন বারবার চিলষ্ণু পেখর প্রান্েত েছদ েটেন আেন

ম্লান পথ হেয় ওেঠ আেরা ঘন ম্লান

আঁধাের িবলীন হেলা মুক্িত-সন্ধান।

তারপর মৃত্যু-জয়ী েস এক ৈসিনক

সৃষ্িটর আনন্দ িনেয় েনেম এেলা আঁধােরর পেথ

েচােখ মুেখ অপূর্ব স্বপন

হােত আঁকা অপরূপ নতুন েদেশর রূপায়ন

এ মািটেত েস এক িবস্ময়,

মৃত বুেক প্রাণ এেলা

মুক্িতর েচতনা এেলা।

প্রাণ যাক তবু েসই স্বপ্ন েহাক জয়



িনর্িবকার ত্যােগর আহবান!

পেথ পেথ রক্েতর আহবান।

  -মািটর ফসল, -(শােহদ আলী সংকিলত,১৯৮৯)

 

বাংলা  একােডমীর  সােবক  মহাপিরচালক  এবং  ঢাকা  ও  রাজশাহী  িবশ্বিবদ্যালেয়র
অধ্যাপক জনাব আবু েহনা েমাস্তাফা কামাল কােয়েদ আজেমর সম্মােন িলেখেছন,

“প্রদীপ্ত েচােখ আবার আকাশেক েদখলাম

পড়লাম এক উজ্বল ইিতহাসঃ

েস ইিতহােসর পাতায় পাতায় একিট েসানালী নাম…

আবার আমরা আমরা েচাখ তুেল তাই েদখলাম এ আকাশ।

 

েতামােক েজেনিছ আকােশর েচেয় বড়—

সাগেরর েচেয় অেনক মহত্তর—

েকননা ক্লান্ত েচােখর পাতায় নতুন আেলার ঝড়

তুিম এেন িদেল । নতুন েজায়ার ছুঁেয় েগল বন্দর।

        -(মােহ নওঃ িডেসম্বর ১৯৫৩)     

 

কােয়েদ আজেমর মৃত্যুেত ৈসয়দ আলী আহসান িলেখেছন,

“অনুর্বর প্রহের আমার-প্রাণ িদেল সুর িদেল তুিম,

আমার মৃত্িতকালদ্ধ ফসেলর িভত্িতভূিম তুিম।

প্রিতকূল প্রহেরর প্রবঞ্চনা িফের েগল অসীম কুন্ঠায়,

আসলাম দীপ্ত পেথ খরতর সূর্েযর আশায়।

তুিম েস সূর্েযর িদন,তুিম তার আরম্েভর প্রভা,



সবুেজর সমােরাহ জীবেনর দগ্ধ িদন

প্রােণর বহ্িনব েমােহ েজেগ উেঠ নতুন সঙ্গীেত-

অপূর্ণ জীবন আজ পিরপূর্ণ হেলা বন্ধু েতামার ইঙ্িগেত।

…

মানব কন্েঠ েয সুর জাগােল তুিম,

েস সুের এবার তুেল কল্েলাল আমার জন্মভূিম।

–        নয়া সড়ক (বার্িষকী), (সংকলেন শােহদ আলী, ১৯৮৯)।

  

পািকস্তােন লড়াই ও আত্মসমর্িপত বাঙালী েসক্যুলািরস্ট

 পািকস্তান েকন আজও েবঁেচ আেছ েসিটই জনাব আব্দুল গাফ্ফার েচৗধুিরর কােছ
িবস্ময়।  তাঁর  কােছ  বড়  হেয়  দাঁিড়েয়েছ  পািকস্তােনর  ব্যর্থতাগুেলা।  ১৯৪৭েশ
েদশিটর  প্রিতষ্ঠার  কারেণ  েয  ৩০  েকািট  মানুষ  স্বাধীন  জীবেনর  স্বাদ  েপল
েসিট  তাঁর  কােছ  েকান  গুরুত্বই  েপল  না।  িতিন  পািকস্তােনর  প্রিত  িনেজর
ঘৃনােবাধিট  তুেল  ধেরেছন  এভােব,  “ভারত  েথেক  ভাগ  কের  এেন  তৎকালীন  েয
ছ’েকািট  মুসলমােনর  জন্য  িতিন  ‘সােধর  পািকস্তান’  গড়েলন,  তার  অবস্থাই  বা
এখন  কী?  ..  রাষ্ট্েরর  সংখ্যাগিরষ্ঠ  অিধবাসীেদর  অংশ  পূর্ব  পািকস্তান  বা
বাংলােদশ আলাদা হেয় যায়। খণ্ড পািকস্তােনর অবিশষ্ট অংশ িহংস্র জঙ্িগবােদর
এখন  লীলাভূিম  এবং  িমত্র  আেমিরকার  বর্বর  ড্েরান  েবামা  হামলায়  সম্পূর্ণ
িবধ্বস্ত।  পািকস্তােনর  মুসলমানরা  িশয়া-সুন্িন,  আহমিদয়া-সুন্িন,  েমাহােজর
ও অেমাহােজর ইত্যািদ ভােগ িবভক্ত হেয় আত্মঘাতী িববােদ িলপ্ত এবং আল কায়দা
ও তােলবানরা েসখােন তােদর সন্ত্রােসর রাজত্ব কােয়ম কেরেছ।” 

এিট  সত্য,  পািকস্তােনর  ব্যর্থতা  অেনক।  েসখােন  ড্েরান  হামলা  আেছ,  েবামা
িবস্েফারণও  আেছ।  িকন্তু  েদশিটর  েবঁেচ  থাকার  লড়াই  েতা  আজ  েথেক  নয়,  তার
জন্ম  েথেকই।  শুধু  ড্েরান  নয়,  েদশিটেক  ১৯৪৮,  ১৯৬৫  ও  ১৯৭১-এ  িতনিট  বড়  বড়
যুদ্ধও লড়েত হেয়েছ। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, েসক্যুলািরজম ও ভারেতর ন্যায়
আগ্রাসী  শক্িতর  িবরুদ্েধ  যুদ্েধ  পািকস্তান  একিট  ফ্রণ্টলাইন  স্েটট।  েস
যুদ্ধ  এখনও  চলেছ।  তেব  ভারতপন্িথ  জািতয়তাবাদী  েসক্যুলািরস্টেদর  কােছ
বাংলােদশ  েযমন  অরক্িষত  ও  অিধকৃত,  পািকস্তােন  েসিট  ঘেটিন।  বরং  তারা
জাতীয়তাবাদী  েসক্যুলািরস্টেদর  পরািজত  কেরেছ  িসন্ধুেত,  সীমান্ত  প্রেদশ  ও
েবলুিচস্তােন।  সীমান্ত  প্রেদেশ  িছল  কংগ্েরসী  সীমান্ত  গান্ধী  আব্দুল



গাফ্ফার  খােনর  ঘাঁিট।  েশখ  মুিজেবর  বহু  আেগ  তাঁর  জন্ম।  রাজনীিতেত  তাঁর
িশকড়ও িছল গভীের। পািকস্তােনর অস্িতত্েবর িবরুদ্েধ প্রথম আঘাতিট েহেনিছল
তাঁর অনুসািররাই। িকন্তু েস ঘাঁিটেত তাঁর অনুসািররা আজ পরািজত। তাঁর েস
পাখতুিনস্তান আন্েদালন আজ িবলুপ্ত। িসন্ধুেত “িজেয় িসন্ধ” আন্েদালনও িছল
পািকস্তােনর অস্িতত্েবর িবরুদ্েধ আেরক ষড়যন্ত্র। িকন্তু আজ  তারাও েসখােন
পরািজত।

েদশিট  গুরুত্বপূর্ণ  ভূিমকা  েরেখেছ  আফগািনস্তােন  েসািভেয়ত  রািশয়ার
পরাজেয়,এবং েস সােথ িবশ্বশক্িতর মঞ্চ েথেক েদশিটর িবলুপ্িতেত। লড়াইেয়র েস
েচতনা িনেয়ই পািকস্তান গেড় তুেল পারমানিবক েবামা ও দূরপাল্লার িমজাইেলর
ভাণ্ডার। িনজ েদেশ িনর্মাণ করেছ যুদ্িধ িবমান যা িবেদেশও বাজার পাচ্েছ।
পািকস্তান  আজ  লড়াইেয়  িলপ্ত  েখাদ  মার্িকন  যুক্তরাষ্ট্েরর  িবরুদ্েধও।
ভারেতর  আগ্রাসেনর  িবরুদ্েধ  সমর্থন  িদচ্েছ  কাশ্মরীেদর।  তাছাড়া  েদশিটর
অভ্যন্তের  িদন  িদন  তীব্রতর  হচ্েছ  েসক্যুলািরষ্ট  শক্িতর  িবরুদ্েধ  লড়াইও।
দ্িবজািত তত্ত্ব শুধু ভারেত নয়, প্রবল ভােব সক্িরয় পািকস্তােনও। েসখােন
আল্লাহর অনুসাির মুসলমান েযমন আেছ, েতমিন শয়তােনর অনুসাির প্রচণ্ড দুষমনও
আেছ।  ফল  লাগাতর  লড়াইও  আেছ।  েদশিট  একাত্তের  পূর্ব  পািকস্তােন  পরািজত
হেয়েছ,িকন্তু েস পরাজেয়র পরও যুদ্ধ েশষ হয়িন। লড়াই চলেছ অিবরাম। অিবরাম
লড়াই  েয  এখনও  চািলেয়  যাচ্েছ  েসিটই  েতা  শক্িত,  সাহস  ও  জীবেনর  লক্ষণ।
সভ্যতা েতা েসখােনই িনর্িমত হয়, েয এলাকার মানুষ লাগাতর লড়াই করেত জােন।
েতমন লড়াই িক বাংলােদেশ আেছ? েকান অিধকৃত েদেশর মজলুল মুসলমােনর সমর্থেন
বাংলােদশ েকানকােলও িক িকছু কেরেছ? নবীজীর আমেল মাত্র ১০ বছের সাহাবােয়
েকরাম  যত  যুদ্ধ  লেড়েছন  বাঙালীরা  িক  িবগত  ৭  শত  বছেরও  লেড়েছ?  লেড়িন।  ফেল
সভ্যতা গেড় উেঠেছ আরেবর ধূসর মরুেত, বাংলােত নয়। আত্মসমর্িপত দাস জীবেন
লড়াই থােক না, অস্িথরতাও থােক না। িকন্তু তােত িক েগৗরব বােড়? গেড় উেঠ িক
উন্নত  সভ্যতা  ও  সংস্কৃিত?  বাংলােদেশ  যুদ্ধ  নাই,  িকন্তু  তােত  িক  ইজ্জত
েবেড়েছ? বরং ৫ বার জুেটেছ িবশ্েবর সবেচেয় দুর্নীিতগ্রস্ত েদেশর েখতাব। েয
েকান  সৃষ্িট  কােজ  প্রচণ্ড  প্রসব  েবদনা  আেছ।  লক্ষ্য  েযখােন  স্বাধীনতা  ও
সম্মান িনেয় বাঁচা, েসখােন লাগাতর এ লড়াই েথেক িক িনস্তার আেছ? প্রিত কদম
েসখােন এগুেত হয় লড়াই কের। িবজয় আনেত হয় িবপুল রক্েতর দােম। পািকস্তানীরা
আজ  েস  মূল্যিটই  িদচ্েছ।  এমন  িক  নবীজীর  সামেনও  এছাড়া  িবকল্প  পথ  িছল  না।
পািকস্তােনর িদল্িলর কােছ আত্মসমর্িপত মন িনেয় আব্দুল গাফ্ফার েচৗধুিররা
িক েস সত্যিট বুেঝন? ২৮/০৯/১১

 

 



 

বাঙালী  িহন্দুর  েরেনসাঁ  ও
নাশকতা
েরনাসাঁ না আত্মঘাত

বাংলার িহন্দুেদর মােঝ েযমন জাগরন এেসেছ, েতমিন প্রচন্ড আত্মঘাত
এবং নাশকতাও এেসেছ। বাঙালী িহন্দুরা তােদর এ জাগরনেক বেল বাঙালীর
েরেনসাঁ।  িকন্তু  েস  েরেনসাঁ  িক  সমগ্র  বাঙালীর?  তােদর  আত্মঘাতিট
এেসেছ জাগরেণর িঠক পরপরই। এবং তােদর হাত িদেয় নাশকতািট ঘেটেছ এবং
এখনও  ঘটেছ  সংখ্যাগিরষ্ঠ  বাঙালী  মুসলমানেদর  িবরুদ্েধ।  ঘটনার
পরম্পরা েদেখ মেন হয়, জাগরনিট েযন এেসিছল তােদরেক আত্মঘােতর িদেক
দ্রুত েঠেল েদবার জন্যই। বাঙালী িহন্দুর েস আত্মঘাতিট েষাল কলায়
পূর্ণ হয় ১৯৪৭ সােল বাংলার েদহ খন্িডত করার মধ্য িদেয়। ফেল বাংলা
িনেয়  বাঙালী  িহন্দুেদর  েয  িবশাল  স্বপ্ন  িছল  তা  েযন  হটাৎ  মারা
যায়।  ফেল  ইউেরাপীয়  েরেনসাঁ  েযমন  ইউেরাপীয়েদর  িশক্ষা,  িশল্প,
রাজনীিত  ও  অর্থনীিতেত  লাগাতর  উন্নয়ন  আেন  এবং  তােদরেক
িবশ্বশক্িতেত  পিরনত  কের,  বাঙালী  িহন্দুর  জীবেন  েসিট  ঘেটিন।
িকছুটা েবেড় উঠার পর তােদর েবেড় উঠািট হঠাৎ েথেম যায়। িবশ্বমােঝ
দূের থাক, এমনিক ভারতীয় রাজনীিত, অর্থনীিত ও িশক্ষা-সংস্কৃিতেতও
তারা গুরুত্বপূর্ণ শক্িতও হেত পােরিন।

তেব  তােদর  আত্মঘাতিট  নীরব  আত্মহত্যা  িছল  না,  প্রচন্ড  নাশকতা
ঘিটেয়েছ  বাঙালী  মুসলমানেদর  িবরুদ্েধ  এবং  িবপন্ন  কেরেছ  বাঙালী
মুসলমােনর  মুসলমান  রূেপ  েবেড়  উঠািট।  িবশ্েবর  সর্ব  বৃহৎ  মুসিলম
েদেশর  সংখ্যাগিরষ্ট  জনগণ  রূেপ  শুধু  মুসিলম  িবশ্েবর  রাজনীিতেতই
নয়,  িবশ্বরাজনীিতেতও  েয  গুরুত্বপূর্ণ  ভূিমকা  রাখেত  পারেতা  েসিট
মারা  পেড়  একাত্তের।  অথচ  উনিবংশ  শতাব্দী  ও  িবংশ  শতাব্দীর  শুরুেত
িশক্ষা,  সািহত্য  ও  িবজ্ঞােন  বাঙালী  িহন্দুর  অর্জনিট  কম  িছল  না।
িকন্তু  এখন  েসিট  িনছক  ইিতহাস।  রবীন্দ্রনাথ  িনেয়  বাঙালী  িহন্দুর
প্রচন্ড  গর্ব,  িকন্তু  তার  িবশাল  সািহত্েয  বাঙালীর  জাগরন  েবগবান
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না হেয় বরং আত্মঘাত বাড়ায়। বলা হয়, বাঙালীর েরেনসাঁ শুরু হয় রাজা
রামেমাহন েথেক। আর রবীন্দ্রনােথর মরেদেহর সােথ েসিটও শশ্মান ঘােট
িগেয়  েপৗঁেছ।  তাই  রবীন্দ্রনােথর  সািহত্যকর্ম  বাঙালীর  গর্ব
বাড়ােলও  আত্মঘাত  েথেক  বাঁচােত  পােরিন।  মৃত্যু  যখন  েকান  ঘাতেকর
পক্ষ  েথেক  আেস  তখন  েসিট  হত্যাকান্ড।  আর  যখন  েসিট  িনজ  হােতর
কামাই,  তখন  েসিট  আত্মঘাত  বা  আত্মহত্যা।  আর  বাঙালীর  িহন্দুেদর
জীবেন  দ্িবতীয়িটই  এেসিছল।  এবং  েস  আত্মঘােতর  ঘটনািট  শ্রী  িনেরাদ
চন্দ্র েচৗধুরীর েচােখও ধরা পেড়িছল। তেব নীরদ বাবুর ভূল হল, িতিন
েসিটেক  িহন্দু  বাঙালীর  আত্মঘাত  না  বেল  তাঁর  িলিখত  “আত্মঘািত
বাঙালী” বইেত বাঙালীর আত্মঘাত বেলেছন। সম্ভবত িতিন েসিট ইচ্ছাকৃত
ভােবই  বেলেছন।  কারণ  শরৎচন্দ্র  চ্যাটার্জীর  মত  িতিনও  হয়ত  বাঙালী
বলেত শুধু বাঙালী িহন্দুেদরই েবাঝােতন। েযমন শরৎচন্দ্র িলেখেছন,
“আমােদর স্কুেল বাঙালী ও মুসলমানেদর মােঝ েখলা।”

 

িহন্দুেচতনায় মুসিলম িবদ্েবষ

বাংলার  ইিতহােস  বড়  সত্যিট  হল,  এ  েদেশ  ইসলােমর  আগমন  ও  মুসিলম
শাসনেক িহন্দুরা কখনই েমেন িনেত পািরিন। েতল আর পািন েযমন একত্ের
েমেশ না, েতমিন বাংলার িহন্দু ও মুসলমানগণ ৮ শত বছেরর েবশী কাল
পাশাপািশ বসবাস করেলও তােদর মােঝ েসৗহাদ্য-সম্প্রীিত গেড় উেঠিন।
মুসলমানগণ িহন্দুেদর কােছ ম্েলছ, েমাছলা, যবন, েনেড় এবং বিহরাগতই
রেয়  েগেছ।  েসিট  েযমন  বঙ্িকমচন্দ্র  ও  রবীন্দ্রনােথর  মত  প্রথম
সািরর িহন্দু সািহত্িযেকর েলখায়, েতমিন সাধারণ িহন্দুেদর েচতনায়।
ঘৃনাপূর্ন  িহন্দু-মেনর  েবদনায়ক  েস  স্মৃতীিট  বাংলার  মুসলমানেদর
ঘের  ঘের।  তারই  ক্ষুদ্র  িচত্র  সম্প্রিত  তুেল  ধেরেছন  বাংলােদশ
সরকােরর সােবক সিচব এবং ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র সােবক িশক্ষক জনাব
আসাফউদ্েদৗলাহ। ঢাকায় আেয়ািজত আেলাচনা সভায় স্মৃতীচারণ করেত িগেয়
িতিন  বেলন,  “পড়তাম  ফিরপুর  েজলা  স্কুেল।  েকানিদন  ক্লােস  দ্িবতীয়
ছাড়া প্রথম হেত পািরিন। প্রথম হলাম ১৯৪৮ সােল। িহন্দু িশক্ষকেদর
কােছ  আমরা  িছলাম  েমাছলা।  পাজামা  পড়তাম  বেল  বলেতা  েদানালা।  আমার
নাম  আসাফউদ্েদৗলাহ,  অথচ  িহন্দুরা  েস  নােম  না  েডেক  বলেতা  ফসফসা।
িহন্দু  বন্ধুেদর  বাসায়  িগেয়িছ  এবং  একবার  ভূেল  বই  েফেল  আিস।  বই
আনেত  িগেয়  েদিখ  আমার  বন্ধুর  মা  তীব্র  ভাষায়  গালী-গালাজ  করেছ।
বলেছ  সব  অপিবত্র  হেয়  েগেছ।  আিম  েযখােন  বেসিছলাম  েস  জায়গা  ও  েস
েচয়ার  পািন  েঢেল  ধুচ্েছ।  হাফইয়ার্লী  পরীক্ষার  খাতায়  বাবরেক
ভারেতর শ্েরষ্ঠ শাসক েলেখিছলাম। েকন চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত বা



অেশাক িলখলাম না েস অপরােধ আমােক েবঞ্েচর উপর দাঁড়ােত বলা হেয়েছ।
িপয়নেক  িদেয়  হােতর  তালুেত  েবেতর  ঘা  মারা  হেয়েছ।”  (সূত্রঃ
বক্তৃতার  ইউিটউব  িভিডও)।  িহন্দু  মেন  ঘৃনার  মাত্রাটা  এতটাই  অিধক
িছল েয, মুসলমানেদর পৃতৃদত্ত নামটােকও তারা সিঠক ভােব বলেতা না।
েকালকাতার িহন্দু পত্িরকাগুেলা প্রখ্যাত মুসিলম লীগ েনতা ও ৈদিনক
আজাদ পত্িরকা সম্পাদক জনাব মাওলানা আকরাম খােক বলেতা আক্রমণ খাঁ।
আেরক েনতা জনাব েহােসন শহীদ েসাহেরায়ার্দীেক বলেতা সুরাবর্দী।

 

প্রিতেবশীেক িবকৃত নােম ডাকা, গালী েদয়া বা ঘৃনা করা ভদ্রতা নয়,
সুরুচীর ও সুশীল মেনর পিরচয়ও নয়। িবেশষ কের েস প্রিতেবশীেক, যার
সােথ একই গ্রাম-গঞ্জ ও মাঠ-ঘাট, একই আেলা-বাতাস, একই নদী-পুকুর,
একই  স্কুল-কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয়,  একই  রাস্তাঘাট  ও  হাট-বাজার
ভাগাভািগ কের বসবাস করেত হয়। অথচ িহন্দু মেন মুসলমানেদর িবরুদ্েধ
ঘৃনার  মাত্রািট  এতটাই  অিধক  িছল  েয,  েকান  মুসলমান  িহন্দুঘের  পা
রাখেল গঙ্গাজল ও েগাবর িছিটেয় েস স্থান পিবত্র করত। েস িচত্রিট
েচােখ  পেড়  রবীন্দ্রনােথর  েলখা  “েগারা”  উপন্যােসও।  প্রিতেবশীর
িবরুদ্েধ এমন ঘৃণা এবং এমন িবদ্েবেষর নিজর িবশ্েবর আর েকান েদেশ
নাই।  যার  সােথ  একত্ের  বসবাস  তার  িবরুদ্েধ  এমন  ঘৃনা  িক  েস
রাষ্ট্ের বা সমােজ শান্িত আেন? বরং তােত তীব্রতর ও রক্তাত্ব হয়
িবভক্িত ও সংঘাত। আেরা িবপদ হল, ঘৃনার েস বীজেক বাঙালী িহন্দুরা
শুধু বাংলােত সীমাবদ্ধ রােখিন, ছিড়েয় িদেয়েছ সমগ্র ভারত জুেড়। আর
প্রিতেবশীর  প্রিত  ঘৃনা  যখন  প্রবলতর  হয়,  তখন  তােদর  প্রিত
সহানুভুিত,  সুিবচার  বা  কল্যাণ  প্রুিতষ্ঠার  িবষয়িট  গুরুত্ব  পায়
না। বরং তােদর ঠকােনা বা েশাষন করাটাই সামািজক নীিত, রাজনীিত ও
অর্থনীিত  হেয়  দাঁড়ায়।  ফেল  েয  ঘৃনার  উপর  িভত্িত  কের  মুসলমানেদর
েশাষণ ও বঞ্চনার প্রক্িরয়া বাংলােত শুরু হেয়িছল েসিটই এখন সমগ্র
ভারত  জুেড়।  বাংলার  িহন্দু  জিমদারগণ  মারা  েগেছন।  িকন্তু  তােদর
অিবচারিট  েবঁেচ  আেছ  েখাদ  ভারত  সরকােরর  নীিতেত।  ফেল  অত্যাচাির
জিমদারগণ  মুসলমান  প্রজার  সােথ  করেতা  েসিটই  হচ্েছ  সমগ্র  ভারেতর
প্রশাসেন।  ভারেত  মুসিলম  জনসংখ্যা  প্রায়  শতকরা  ১৫  ভাগ।  অথচ
প্রধানমন্ত্রী  মনেমাহন  িসং  কর্তৃক  স্থািপত  তদন্ত  কিমিটর
িরেপার্েট প্রকাশ েপেয়েছ, সরকাির চাকুিরেত তােদর সংখ্যা শতকরা ৩
ভাগও নয়, বড় চাকুিরেত দূের থাক েছাট চাকুিরেত তােদর স্থান েনই।
বঞ্চনা ও ৈবষম্েযর িশকার তারা সর্বত্র। শুধু মাত্র ঢাকা, লােহার
বা  করাচীর  মত  একিট  শহের  যতজন  মুসলমান  ডাক্তার,  ইঞ্িজনীয়ার,



ব্যবসায়ী, িবচারক, আইনজ্ঞ, কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়র িশক্ষক বাস কের
সমগ্র  ভারেত  ২০  েকািট  মুসলমােনর  মধ্েযও  তা  েনই।  ভারতীয়
মুসলমানেদর িবরুদ্েধ িহন্দুেদর িবেবকহীন অিবচার ও নাশকতা েয কতটা
গভীর েসিট েবাঝার জন্য িক এ পিরসংখ্যানিটই যেথষ্ট নয়? আেরা ভয়ানক
িবেবকহীনহতা  হল,  এিট  েয  প্রচন্ড  অন্যায়  ও  অিবচার  েসিটও  আজেকর
ভারেত  রাজনীিতর  েকান  বড়  িবষয়  নয়।  ফেল  প্রিতকােররও  েকান  উদ্েযাগ
েনই। দুর্বৃত্িত, অিবচার ও অনাচার প্রিত সমােজও ঘেট। িকন্তু সভ্য
সমােজর পিরচয় হল, েস দুর্বৃত্িত ও অনাচার অপরাধ রুেপ িচত্িরত হয়
এবং  তার  িবরুদ্েধ  প্রিতবাদ  উেঠ  এবং  প্রিতকােররও  ব্যবস্থা  হয়।
িকন্তু  ভারেত  হচ্েছ  তার  উল্েটািট।  িদন  িদন  শুধু  অিবচারই  বাড়েছ
না,  অিবচােরর  সােথ  মুসলমােনর  জানমাল  ও  ইজ্জেতর  উপরও  হাত  পড়েছ।
বার বার দাঙ্গা বািধেয় মুসিলম-হত্যা হচ্েছ, তােদর নারীরা ধর্িষতা
হচ্েছ,  মসিজদও  ধ্বংস  করা  হচ্েছ।  আজ  েথেক  শত  বছর  আেগ  বাবরী
মসিজেদর ন্যায় েকান ঐিতহািসক মসিজদেক গুিড়েয় েদয়া হয়িন। অথচ এখন
েসিট হচ্েছ। এবং অিত উৎসবভের হচ্েছ। েসিট িচত্িরত হচ্েছ না েকান
অপরাধ রূেপ। আর েসজন্য কােরা েকান শাস্িতও হয়িন।

 

ইংেরজপ্রািত ও মুসিলম িবেরাধীতা

অথচ  মুসিলম  শাসকগণ  িহন্দুেদর  শুধু  প্রশাসিনক  আমলা,  জিমদার,
িহসাবরক্ষক,  তালুকদারই  পেদই  বসায়িন,  তােদরেক  মন্ত্রী  এবং
েসনাপিতর  পেদও  বিসেয়েছ।  েমাঘল  বাদশাহেদর  ন্যায়  নবার
িসরাজুদ্েদৗলার  গুরুত্বপূর্ণ  েসনাপিতও  িছেলন  িহন্দু।  মুসিলম
শাসনামেল  েদেশ  িহন্দু-মুসলমােনর  সাম্প্রদািয়ক  দাঙ্গা  হেয়েছ  –েস
ইিতহাস  িবরল।  িকন্তু  তােতও  িহন্দু  মেন  মুসিলম  িবদ্েবষ  ও  ঘৃনার
মাত্রা  িবন্দুমাত্র  কেমিন।  বরং  েস  িবদ্েবষ  এতটাই  প্রবল  িছল  েয,
মুসলমানেদর চরম শত্রুেদর তারা পরম বন্ধু রূেপ গ্রহন কেরেছ। তােদর
মােঝ তখন কাজ কেরেছ শত্রুর বন্ধুেক বন্ধু রূেপ গ্রহন করার নীিত।
তাই  প্রিতেবশী  বাঙালী  মুসলমানেদর  বাঙালী  িহন্দুগণ  বন্ধু  িহসােব
গ্রহণ  না  করেত  পারেল  িক  হেব,  বহু  হাজার  মাইল  দূেরর  অন্য  এক
মহােদশ েথেক আগত অবাঙালী ও অিহন্দু ইংেরজেদর তারা িবস্বস্ত বন্ধু
রূেপ গ্রহণ কেরেছ। ইংেরেজর েয গুণিট তােদরেক আকৃষ্ট কেরেছ তা হল
তােদর  মুসিলম-িবনাশী  নীিত।  একই  ভাষা  ও  একই  ভূখন্েড  বসবাসকাির
বাঙালী  মুসলমানেদর  প্রিত  এই  হল  তােদর  বাঙালীত্েবর  নমুনা।
মুসলমানেদর মুসলমান হওয়াটাই তােদর কােছ অপরাধ হেয়েছ। ফেল পল্িলর
িনরীহ  কৃষক  প্রজািটও  িহন্দু  জিমদােরর  অত্যাচার  ও  েশাষন  েথেক



িনষ্কৃিত  পায়িন।  মুেখর  দাড়ীর  জন্যও  তােক  খাজনা  িদেয়  হেয়েছ।
মুসিলম-িবেরাধীতা  বাঙালী  িহন্দুর  মেন  এতটা  প্রবল  ভােব  বাসা
েবঁেধিছল  েয  যখনই  েকান  িকছুেত  মুসলমােনর  কল্যাণ  েদেখেছ  তখনই
প্রাণপেন েসিটর িবেরাধীতা কেরেছ। েসিট ১৯০৫েয়র বঙ্গভঙ্গ েহাক, বা
১৯২১  সােল  ঢাকা  িবশ্বিবদ্যালয়  প্রিতষ্ঠা  েহাক,  বা  ১৯৪৭  সােল
পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা েহাক, বা পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পর েদশিটর
িটেক  থাকার  িবষয়  েহাক।  এমন  বীষপূর্ণ  েচতনার  কারেণই  ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালয়  প্রিতষ্ঠার  িবরুদ্েধ  েখাদ  রবীন্দ্রনাথ  ঠাকুর
েকালকাতার রাস্তায় িমিছল কেরেছন।

 

প্রেফসর  হান্িটংটন  তাঁর  “Clush  of  Civilisation”  বইেত  সভ্যতার
অিনবার্য  সংঘােতর  কথা  বেলেছন।  েস  সংঘাত  ইসলামী  সভ্যতার  সােথ
পাশ্চাত্য সভ্যতার। তাঁর পরামর্শ, েস লড়াইেয় িজতেত হেল পাশ্চত্য
শক্িতেক  িহন্দুভারত  ও  রািশয়াসহ  িবশ্েবর  অন্যান্য  শক্িতর  সােথ
েকায়ািলশন গড়েত হেব। হান্িটংটেনর মেত মুসিলম সভ্যতাই পাশ্চাত্েযর
খৃষ্টান সভ্যতার মূল প্রিতদ্বন্দী। এ পরামর্শিট িতিন এমন এক সময়
িদেয়েছন  যখন  মুসলমানগণ  পরািজত,  িবভক্ত  ও  অধঃপিতত;  এবং  মুসিলম
রাষ্ট্রগুিলর  অিধকাংশই  প্রত্যক্ষ  বা  পেরাক্ষ  ভােব  পাশ্চাত্য
শক্িতর হােত অিধকৃত। িকন্তু ১৭৫৭ সােল বাংলায় ইংেরজ সাম্রাজ্েযর
প্রিতষ্ঠা  যখন  শুরু  হয়  তখন  মুসলমানেদর  অবস্থা  আজেকর  মত  দুর্বল
িছল  না।  মুসলমানগণ  তখনও  প্রধানতম  িবশ্বশক্িত।  ১৭৫৭  সােল
ব্িরিটশরা িবশ্বশক্িত হওয়া দূের থাক, উল্েলখেযাগ্য সামিরক শক্িতও
িছল  না।  পলাশীর  যুদ্েধ  িসরাজুদ্েদৗলার  পরাজয়  ঘেট  িনতান্তই
প্রাসাদ  ষড়ন্ত্েরর  ফেল,  দুর্বল  সামিরক  শক্িতর  কারেণ  নয়।  তখনও
বাংলা, িবহার ও উিড়ষ্যা ছাড়া প্রায় সমগ্র ভারত মুসলমানেদর হােত।
উসমািনয়া  েখলাফেতর  দখেল  তখনও  গ্রীস,  বুলিগিরয়া,  বসিনয়া,
সার্িবয়া, সাইপ্রাস, েমিসেডািনয়া, ক্িরিময়া, আলেবিনয়াসহ ইউেরােপর
িবশাল  ভূ-ভাগ।  ইরান,  আফগািসস্তান  তখনও  শক্িতশালী  স্বাধীন
রাষ্ট্র।  িঠক  এমন  অবস্থায়  বাংলা  েথেক  শুরু  হয়  ব্িরিটশ  শক্িতর
মুসিলম  ভূিমেত  আগ্রাসন।  সভ্যতার  সংঘাতিট  শুরু  হয়  বস্তুত  তখন
েথেকই।  প্রেফসর  হান্িটংটন  েয  পরামর্শিট  আজ  িদচ্েছন,  ইংেরজগণ
েসিটর  প্রেয়াগ  কেরেছ  আজ  েথেক  প্রায়  িতন  শত  বছর  আেগই।  তারা
জানেতা, মুসিলমেদর িবরুদ্েধ িবজয় অর্জন ও েস িবজয় ধের রাখা তােদর
একার  পক্েষ  অসম্ভব।  ফেল  শুরুেতই  তারা  িবশ্বস্ত  পার্টনার  খুঁজেত
থােক।  পার্টনার  তাঁরা  েপেয়ও  যায়।  মুসিলমেদর  মধ্য  েথেক  মীর



জাফরেদর  ন্যায়  মুষ্িটেময়  িকছু  িবশ্বাসঘাতকেপেলও  তাঁেদর  মূল
পার্টনার িছল বাংলার িহন্দুরা।

 

িহন্দুবাঙালীর সািহত্যচর্চা ও বাংলার অন্ধকার যুগ

বাঙ্গালী  িহন্দুর  মন  েয  কতটা  িবষপূর্ণ  ও  প্রিতিহংসাপূর্ণ  িছল
েসিটর বিহঃপ্রকাশ ঘেট ইংেরজ আমেল রিচত তােদর সািহত্েয। েসিট েযমন
প্রকাশ  পায়  বঙ্িকমচন্দ্র,  ঈশ্বচন্দ্রগুপ্ত,  নবীনচন্দ্র,
েহমচন্দ্েরর  মত  প্রচন্ড  মুসিলম  িবদ্েবষী  সািহত্িযকেদর  েলখায়,
েতমিন  প্রকাশ  পায়  রবীন্দ্র  ও  শরৎ-সািহত্েযও।  শুধু  সািহত্েয  নয়,
প্রচন্ড মুসিলম িবদ্েবষ ফুেট উেঠ বাঙালী িহন্দুর িশক্ষাব্যবস্থা,
পত্র-পত্িরকা,  রাজনীিত  ও  অর্থনীিতেতও।  অথচ  এই  আমলিটই  হল  বাঙালী
িহন্দুেদর  সবেচেয়  আেলািকত  ও  সবেচেয়  েগৗরেবর।  তাজ্জেবর  িবষয়,  এ
আমেল  বাংলার  িহন্দুেদর  মােঝ  পাশ্চাত্েযর  িশক্ষা,  সািহত্য  ও
জ্ঞান-িবজ্ঞােনর  প্রসার  ঘটেলও  তােদর  মেনর  িবদ্েবষপূর্ণ  কুৎিসত
অন্ধকারিট এেত দূর হয়িন। বরং েবেড়েছ বহুগুণ। এিদক িদেয় বলা যায়,
বাঙালীর  ইিতহােস  এিটই  সবেচেয়  অন্ধকার  যুগ।  েস  সময়  যতই  েবেড়েছ
িহন্দুর অর্থৈনিতক, রাজৈনিতক ও সামািজক উন্নয়ন, ততই েবেড়েছ তােদর
মেন  মুসিলম  িবদ্েবষ।  িহন্দু-মুসিলেমর  ধর্ম  ও  মেতর  অিমলগুেলা  শত
শত  বছেরর।  িকন্তু  েকান  কােলই  িহন্দুেদর  কিবতা,  গান,  প্রবন্ধ,
উপন্যাস  ও  ছড়ায়  মুসলমানেদর  িবরুদ্েধ  এত  ঘৃণা,  এত  গালী,  এত
িমথ্যাচার এতটা তীব্র ভােব ভােব প্রকাশ পায়িন, যা েপেয়েছ তথাকিথত
এ েরেনসাঁ আমেল। মুসিলম িবেরাধী প্রচাের হঠাৎ এমন েজায়ার সৃষ্িটর
অন্যতম  কারণ  ইংেরজেদর  পক্ষ  েথেক  েদয়া  উস্কানী।  শুরু  েথেকই
ইংেরজেদর নীিত িছল devide and rule অর্থাৎ ভাগ কর এবং শাসন কর।
িনেজেদরেক েসক্িযউলার রূেপ দাবী করেলও তারা এখােন িবেভেদর েরখািট
েটেনেছ ধর্েমর নােম। আর ভাগাভাগীটা েতা তখনই তীব্রতর রূপ েনয় যখন
েসিট  প্রিতষ্িঠত  হয়  গভীর  ঘৃনার  উপর।  িহন্দু-মুসিলেমর  এ
ভাগাভাগীটা  না  হেল  মুষ্িটেময়  ইংেরেজর  পক্েষ  িক  ভারত  শাসন  সম্ভব
হত?  ভারেত  ব্িরিটেশ  শাসেনর  প্রিতরক্ষায়  এত  ইংেরজ  লািঠ  ধেরিন  বা
কলম ধেরিন যত িহন্দু বাঙালী ধেরেছ। এখােন িহন্দুর মেন েয িবষয়িট
প্রবল  ভােব  কাজ  কেরেছ  েসিট  হল,  মুসিলম  ভীিত  ও  মুসলমানেদর  েথেক
প্রিতেশাধ  েনয়ার  ইচ্ছা।  এমন  এক  ভীিতপূর্ণ  ও  প্রিতেশাধ-পরায়ন
মানিসক  অবস্থার  কারেণই  ইংেরজ  শাসন  তােদর  কােছ  আিশর্বাদ  মেন
হেয়েছ।  রবীন্দ্রনাথ,  বঙ্িকমচন্দ্র,  ঈশ্বরচন্দ্র  গুপ্তসহ  অিধকাংশ
িহন্দুেদর সািহত্েয েস সুরিট প্রবল।



 

িহন্দুেদর  মেন  মুসিলম  িবেরাধী  ঘৃণা  সৃষ্িটর  মূল  দািয়ত্বিট  পালন
কের ইংেরজ ওিরেয়ন্টািলস্ট তথা প্রাচ্যিবদগণ। েসিট িমথ্যা ইিতহাস
রচানার  মাধ্যেম।  গেবষণার  নােম  িবকৃত  ইিতহাস  েলখা  তখন
সাম্রাজ্যবাদীেদর হািতয়াের পিরণত হয়। এসব ইংেরজ ওিরেয়ন্টািলস্টগণ
িহন্দুেদর  মেন  এ  িবশ্বাসিট  বদ্ধমূল  কের  েয,  অতীেত  তােদর  সভ্যতা
িছল  এবং  েস  সভ্যতা  স্বর্েণাজ্বলও  িছল।  আেরা  বেল,  েসিট  ধ্বংস
কেরেছ  বিহরাগত  মুসিলম  শাসেকরা।  মুসলমানগণ  এভােব  িচত্িরত  হয়
িহন্দুেদর  পরম  শত্রু  রূেপ।  এসব  ওিরেয়ন্টািলস্টেদর  েলখা  েসসব  বই
বগেল কের আধুিনক িহন্দু েলখকগণ সভা-সিমিত কেরেছ এবং েসগুিলর সােথ
আেরা  রং  চং  েমেখ  সারা  ভারেতর  িহন্দুেদর  ঘের  েপৗঁেছ  িদেয়েছ।
িনেজেদর পূর্বপুরুষেদর যিদ অন্য েদেশর প্রেফসর এেস রাজপুত্র এবং
এক েগৗরবজনক সভ্যতার িনর্মাতা বেল তেব কার না ভাল লােগ? তখন েস
সার্িটিফেকট হােত িনেয় েস েতা নাচেত শুরু করেব। ভারতীয় িহন্দুেদর
েসিটই  হেয়িছল।  অথচ  মুসলমানগণ  যখন  বাংলা  দখল  কের  তখন  এেদেশ
িপরািমেডর  ন্যায়  েকান  িপরািমড,  চীেনর  েদয়ােলর  ন্যায়  েকান  েদয়াল
বা  ব্যািবিলয়েনর  উদ্যােনর  ন্যায়  েকান  উদ্যান  পায়িন।  তখন  ভারেত
িদল্িল, লােহার বা আগ্রার ন্যায় েকান শহর বা তাজমহেলর ন্যায় েকান
েসৗধও িছল না। ফেল েসগুেলা ধ্বংস করার প্রেয়াজন েদখা েদয় িক কের?
বরং  িছল  িকছু  মন্িদর  যা  ভারেতর  নানা  স্থােন  এখনও  দাঁিড়েয়  আেছ।
বাবরী  মসিজদেক  েযভােব  গুিড়েয়  েদয়া  হেয়েছ  েসরূেপ  মন্িদরগুেলােক
তারা ধ্বংস কেরিন।

 

িমথ্যা অিভেযাগ খাড়া করেত েকান গেবষণা লােগ না, েসিট উৎপািদত হয়
িমথ্যুেকর মগেজ। আর েস কােজ ওিরেয়ন্টািলস্টেদর মগেজর উর্বরতা কম
িছল না। শুধু  বাংলা বা ভারেত নয়, ইংেরজগণ েযখােনই েগেছ েসখােনই
িবভক্ত  সৃষ্িটর  এ  কাজিট  অিত  সুচারু  ভােব  কেরেছ।  তােত  ফল
দািড়েয়েছ,  েয  জনগণ  শান্িতপূর্ণ  ভােব  শত  শত  বছর  পাশাপািশ  বসবাস
কেরেছ তােদর পক্েষ একত্ের এক ভূখন্েড বসবাস করাই অসম্ভব হেয় পেড়।
গেবষণার  নােম  বই  েলেখ  আরবেদর  ক্েষিপেয়েছ  তুর্কী  ও  ইরানীেদর
িবরুদ্েধ,  আবার  ইরানী  ও  তুর্কীেদর  ক্েষিপেয়েছ  আরবেদর  িবরুদ্েধ।
অপরিদেক তুর্কী, কুর্দী ও ইরানীেদর েথেক দূের টানার পর আরবেদরেকও
তারা  একতাবদ্ধ  থাকেত  েদয়িন।  তােদর  মধ্েয  িবেভদ  গেড়েছ  েগাত্র  ও
ক্ষুদ্র  ক্ষুদ্র  ভূ-ভন্েডর  নােম।  মধ্যপ্রাচ্য  আজ  েয  ২২টুকরায়
িবভক্ত েসিট েতা সাম্রাজ্যবাদী ঔপিনেবিশকেদর সৃষ্ট। তারা িনেজেদর



সামিরক,  অর্থৈনিতক  ও  রাজৈনিতক  স্বার্থ  েদেখেছ  অন্যেদর  িবভক্ত
রাখার মধ্েয।

 

েয যুদ্ধ পলাশীেত েশষ হয়িন

শত্রু  েদেশর  আগ্রাসনিট  িনছক  রণাঙ্গেণ  সীমাবদ্ধ  থােক  না,  েসিট
হািজর  হয়  সাংস্কৃিতক,  অর্থৈনিতক  ও  ধর্মীয়  আগ্রাসন  িনেয়ও।
মুসলমানেদর  িবরুদ্েধ  ইংেরজেদর  লড়াইিট  তাই  পলাশীর  ময়দােন  েশষ
হয়িন।  বরং  েসিট  আেরা  তীব্রতর  হেয়েছ  িশক্ষা,  সংস্কৃিত,  ধর্ম  ও
অর্থনীিতর ময়দােন। েস লড়াইিট তীব্রতর করেত বাংলায় এবং পের ভারেত
তারা শুধু সামিরক েসনা ছাউিনই গেড়িন, গেড়েছ িশক্ষা, ধর্ম, গেবষণা
ও  সংস্কৃিতর  নােম  অসংখ্য  প্রিতষ্ঠান।  তাই  ৈসিনকেদর  পাশা  বহু
প্রেফসর  ও  গেবষকও  এেনেছ।  তাই  ঔপিনেবিশক  ব্িরিটশরা  একিদেক  েযমন
েফার্ট  উইিলয়াম  কেলজ  গেড়  এেদেশর  িহন্দুেদর  ব্িরিটশরাজ  রক্ষার
সামিরক  প্রিশক্ষণ  িদেযেছ,  েতমিন  এিসয়ািটক  েসাসাইিট  গেড়  গেবষণার
নােম  িহন্দুেদর  মন  মুসলমানেদর  িবরুদ্েধ  িবষাক্ত  করার  লক্ষ্েয
বইেয়র পর বই িলেখেছ। শুধু সামিরক শক্িতর েজাের েকান শক্িতই েকান
েদশেক েবশী িদন ধের রাখেত পাের না। শক্ত ভােব দাঁিড়েয় থাকেত গাছ
েযমন  মজবুত  িশকড়  গেড়,  সরকারও  েতমিন  েদেশর  জনগেণর  গভীের  ধর্মীয়
সাংস্কৃিতক  ও  সামািজক  সংেযাগ  গেড়।  এই  মজবুত  সংেযাগিটর  কারেণই
ভারেত  মুসিলম  শাসন  সােড়  ছয়শত  সাল  িটেক  থােক।  ইংেরজেদর  কােছও
এেদেশ সাম্রাজ্য স্থাপেনর লক্ষ্যিট িনছক িকছু বছেরর জন্য িছল না,
িছল শত শত বছেরর জন্য। তারা জানেতা, নব প্রিতষ্িঠত এ সাম্রাজ্েযর
আয়ু  বাড়ােত  হেল  শুধু  েদেশর  ভূেগােল  নয়,  মেনর  ভূেগােলও  অিধকার
জমােত  হেব।  এেদশবাসীর  মধ্য  েথেক  প্রচুর  সংখ্যক  দালাল  বা
কলােবােরটর গেড় তুলেত হেব। কেয়ক হাজার প্রবাসী ইংেরজেদর দ্বারা এ
িবশাল  ভারত  দীর্ঘকাল  অিধকাের  রাখা  অসম্ভব  িছল।  এ  লক্ষ্েয
ধর্মান্তর  েযমন  জরুরী,  েতমিন  জরুরী  বুদ্িধবৃত্িতক  ও  সাংস্কৃিতক
কনর্ভাশন।  তারা  এটাও  জানেতা,  কলােবােরটর  বা  সহেযাগী  েখাঁজার
কাজিট  করেত  হেব  িহন্দুেদর  মােঝ।  মুসলমানেদর  মােঝ  েসিট  অসম্ভব।
ইংেরজগণ তােদর েথেকই রাজ্য িছিনেয় িনেয়িছল, যার ফেল তােদর ভাগ্েয
েনেম আেস দুর্িবসহ দুর্েযাগ। ফেল মুসলমানেদর কােছ তারা িছল তােদর
স্বাধীনতা,  ধর্ম,  অর্থনীিত  ও  সংস্কৃিতর  দুষমন।  মুসিলম  মেন
ইংেরজেদর  হােত  এ  পরাজেয়র  েবদনািট  িছল  প্রিতিদন  ও  প্রিত
মুহুর্েতর।  ব্িরিটশরা  েসিট  বুঝত।  ফেল  ভারেত  ব্িরিটশ  শাসেনর
িবস্তার  ও  েসিট  প্রিতরক্ষার  িবরুদ্েধ  মুসলমানেদরেকই  মূল  শত্রু



ভাবেতা।  এবং  িনর্ভরেযাগ্য  পার্টনার  ভাবেতা  িহন্দুেদর।  কৃষক  তার
গরুেক ঘাস েদেয় যােত েস লাঙল টানেত পাের। েতমিন ইংেরজগণও িশক্ষার
নােম তােদর কলােবােরটরেদর সামর্থ বািড়েয়েছ -যােত শাসন ও লুন্ঠেন
প্রবল  সহায়তা  েদয়।  এজন্যই  মুসলমানেদর  িশক্িষত  করায়  তােদর  েকান
আগ্রহ িছল না। ফেল রাজ্য িবস্তােরর পাশাপািশ তােদর কােছ গুরুত্ব
পায়  িহন্দুেদর  মােঝ  ইংেরজী  ভাষা,  ইংেরেজর  দর্শন,  সািহত্য  ও
সংস্কৃিতর  দ্রুত  িবস্তার।  এবং  প্রণীত  কের  সুপিরকল্িপত  এক
িশক্ষানীিত।  ভারেত  এমন  একিট  িশক্ষানীিতর  উদ্েদশ্য  ব্যাখা  করেত
িগেয়  লর্ড  ম্যাকেল  ব্িরিটশ  পার্লােমন্েট  দাঁিড়েয়  বেলিছেলন,
“ব্িরিটশ  সরকার  ভারেত  এমন  এক  িশক্ষাব্যবস্থা  প্রবর্তন  করেব  যার
মাধ্যেম  এমন  একদল  ভারতীয়  সৃষ্িট  হেব  যারা  শুধু  রক্েত-মাংেস  হেব
ভারতীয়,  িকন্তু  িচন্তা-েচতনা,  মন  ও  মনেন  হেব  ব্িরিটশ।”  অর্থাৎ
ব্িরিটেশর েসবক। েস স্ট্রােটজীেক সামেন েরেখ ময়দােন নােম উইিলয়াম
েকরীর ন্যায় বহু পাদ্রী। প্রিতষ্িটত হয় শ্রীরাম পুর কেলজ, েফার্ট
উইিলয়াম  কেলজ,  সংস্কৃত  কেলজ,  িহন্দু  কেলজ   ও  েকালকাতা
িবশ্বিবদ্যালয়।  গেড়  েতালা  হয়  ছাপা  খানা।  প্রকাশনা  শুরু  হয়  বহু
পত্র-পত্িরকার।  লক্ষ্য,  বাংলার  িহন্দুেদরেক  তােদর  প্রিতেবশী
মুসলমানেদর  েথেক  আলাদা  কের  মন  ও  মনেন,  েচতনা  ও  দর্শেন  িভন্ন
তােদর  কােছর  মানুষ  রূেপ  গেড়  েতালা।  বাংলার  িহন্দুেদর  মােঝ  তখন
সাজ  সাজ  রব,  িবেশষ  কের  বর্ণ  িহন্দুেদর  মােঝ।  প্রশাসন,  িবচার  ও
িশক্ষা  েথেক  মুসলমানেদর  পিরকল্িপত  ভােব  হিঠেয়  িহন্দুেদর  জন্য
িবশাল শূণ্যস্থান সৃষ্িট করা হয়। তােদর জন্য সষ্িট করা হয় অর্থ
উপার্জেনর িবপুল সুেযাগও সৃষ্িট করা হয়। ইষ্ট-ইন্িডয়া েকাম্পানীর
েকরানী,  এেজন্ট  ও  িঠকাদার,  ব্িরিটশ  সরকােরর  রাজস্ব  কােলক্টর,
আদালেতর  মুন্েসফ-ম্যািজস্েটট  বা  উিকল,  ব্িরিটশ  গুপ্তচর  সংস্থার
এেজন্ট -এগুেলা হেয় দাঁড়ায় েস কােলর বাঙ্গালী িহন্দুেদর কােছ অিত
আকর্ষণীয়  েপশা।  বঙ্িকম  চন্দ্েরর  ন্যায়  প্রথম  সািরর  েলখকেদর
জীবেনর  িসংহভাগ  েকেটেছ  ব্িরিটশ  সরকােরর  রাজস্ব  কােলক্টর  রূেপ।
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত েকালকাতা েথেক পত্িরকা েবর কেরেছন যার মূল কাজ
িছল  ইংেরজেদর  বন্দনা  করা,  মুসিলম  চিরত্ের  কালীমা  েলপন  করা,  আর
ব্িরিটশ  েসবায়  িহন্দুেদর  অনুপ্রািণত  করা।  রবীন্দ্রনােথর
পূর্বপুরুষেদর  জীবন  েকেটেছ  ইষ্ট-ইন্িডয়া  েকাম্পানী  ও  ব্িরিটশ
সরকােরর  অিত  িবশ্বাসভাজন  এেজন্ট  রূেপ।  এধরেণর  শত  শত  তাঁেবদার
িহন্দুেদর  অর্থৈনিতক  িভত্িতটা  আেরা  মজবুত  করেত  তােদর  হােত  তুেল
েদয়া  হয়  জিমদাির।  সারা  বাংলার  গ্রােম  গঞ্েজ  ব্িরিটেশর  পক্েষ
লািঠয়ােলর মূল দািয়ত্বটা পালন কেরেছ তারাই। মুষ্িটেময় ব্িরিটশেদর
তাই রাজ্য শাসেন গ্রােম গ্রােম নামেত হয়িন, বরং তােদর কাজ হয় বড়



বড় শহের বেস শুধু িনর্েদশ েদয়া। এভােব ব্িরিটশ সরকার গেড় েতােল
সুিবধােভাগী ও স্বার্থপর এক কলােবােরটর শ্েরনীর িবশাল েনটওয়ার্ক।

 

ব্িরিটশ েশাষন ও িবধ্বস্ত মুসিলম অর্থনীিত

েকাম্পানীর লক্ষ্য ব্যবসায়ী মুনাফা লাভ। েকান খয়রািত কাজকর্ম বা
জনকল্যাণ  এর  লক্ষ্য  নয়।  ইষ্ট-ইন্িডয়া  েকাম্পানী  মুনাফা  বাড়ােতই
ভারেত  এেসেছ,  এবং  ভারেত  এেস  নতুন  নতুন  রাজ্য  জয়  কেরেছ।  েস  সব
রাজ্েয  দুর্গ  গেড়েছ  িনছক  েশাষনিভত্িতক  েস  বািণজ্িযক  প্রেজক্েটর
অঙ্গ রূেপ। েকাম্পনী জনগণ েথেক উচ্চহাের রাজস্ব িনেয়েছ েস েশাষন
ও  শাসন  প্রক্িরয়ােক  তীব্রতর  করেত।  এভােবই  মুনাফা  বািড়েয়েছ  এবং
মুনাফার  েস  অর্থ  িবেলেত  ব্িরিটশ  সরকার  ও  েকাম্পানীর  েশয়ার
েহাল্ডারেদর  হােত  েপৗেছ  িদেয়েছ।  বাংলােদেশ  ব্িরিটশ  শাসন  তাই
সর্বার্েথই  িছল  এক  সাম্রাজ্যবাদী  ঔপিনেবিশক  শাসন।  তেব  তােদর  েস
শাসেনর  যতটা  না  িছল  ব্যবসায়ীক  মুনাফা  তার  েছেল  েবশী  িছল
দস্যৃবৃত্িতিক  লুন্ঠন।  তােদর  েস  সীমাহীন  লুন্ঠেনর  ফেলই  বাংলা
জেয়র  িকছু  কাল  পরই  ১৭৭০  সােল  ভয়ানক  দুর্িভক্ষ  েডেক  আেন  যােত
েদেশর  এক-তৃতীয়াংশ  জনগণ  মারা  যায়।  ইিতহােসর  েসিটই  িছয়াত্তেরর
মনন্তর  রূেপ  পিরিচত।  ব্িরিটশ  শাসেকরা  বাংলার  উপর  আেরকিট
দুর্িভক্ষ  উপহার  েদয়  ১৯৪৪  সােল।  এবং  েসিট  দ্িবতীয়  িবশ্বযুদ্ধ
চলাকােল।  তখন  সামিরক  িবজয়টাই  তােদর  কােছ  গুরুত্বপূর্ণ  িছল,
জনগণেক দুর্িভক্েষ বাঁচােনা নয়। েশষাক্ত এ দুর্িভক্েষও লক্ষ লক্ষ
বাঙালীর  মৃত্যু  ঘেট।  তাছাড়া  তােদর  ভয়াবহ  েশাষেনর  ফেল   অিধকাংশ
মুসিলম  পিরবাের  িফ  বছর  অনাহার  েলেগই  থাকেতা।  ফেল  অিত  উচ্চ  িছল
িশশু  মৃত্যুর  হার।  ফেল  বাংলায়  ব্িরিটেশর  ১৯০  বছেরর  ঔপিনেবিশক
শাসেন  মুসিলম  জনসংখ্যায়  খুব  কমই  বৃদ্িধ  েপেয়েছ।  বৃদ্িধ  ঘেটেছ
১৯৪৭ সােল পািকস্তান সৃষ্িটর পর।

 

অথচ সােড় পাঁচ শত বছেরর মুসিলম শাসেন েকান দুর্িভক্ষ বাংলায় বা
ভারেত  একিট  বারও  আেসিন।  বরং  শােয়স্তাখােনর  আমেল  খাদ্যপণ্েযর
সস্তা  মূল্য  িবশ্েব  েরকর্ড  গেড়িছল।  বাংলায়  বা  ভারেত  মুসিলম
শাসনেক  তাই  েকান  অবস্থােতই  ঔপিনেবিশক  শাসন  বলা  যায়  না।
সাম্রাজ্যবাদী  িবেদশী  শাসনও  নয়।  মুসিলমগণ  এেদেশ  কখনই  ব্যবসায়ীক
লক্ষ্েয  বা  লুন্ঠেনর  স্বার্েথ  সাম্রাজ্য  স্থাপন  কেরিন।  এেদেশ



আর্য ও অনার্য বহু জািতর মানুষ েযমন বাংলার বাইের েথেক এেস এেদেশ
িমেশ েগেছ েতমিন িমেশ েগেছ মুসলমানগণও। আর েবশীর ভাগ মুসলমান েতা
বাংলার আিদবাসী, তারা মুসলমান হেয়েছ ইসলাম কবুেলর মাধ্যেম। তারা
যা িকছু গেড়েছ তা বাংলােতই গেড়েছ। এখানকার সম্পদ িনেয় ব্িরিটশগণ
েযমন  িবেলেত  নগর-বন্দর  গেড়েছ,  েতমন  েকান  নগর  বন্দর  বাংলার  েকান
মুসিলম  শাসক  বাংলার  বাইের  গেড়িন।  ঢাকা,  েসানার  গাঁ,  েগৗড়,
মূর্িশদাবাদ,  বােগর  হাট  ও  উত্তর  বঙ্েগ  যা  িকছু  ঐিতহাসীক  কৃর্িত
তা  েতা  মুসলমানেদরই  গড়া।  অথচ  িহন্দু  রাজাও  এেদশ  বহুকাল  শাসন
কেরেছ। িকন্তু তােদর েস িনদর্শন গুেলা েকাথায়? তাছাড়া এেদেশর উপর
বর্গী  হামলা,  মগ  হামলা,  মারাঠা  হামলা  ও  ব্িরিটশেদর  িবরুদ্েধ
লড়াইেয় যারা প্রাণ িদেয়েছ তারা েতা মুসলমােনরাই। পলাশী রণাঙ্গন,
িততুমীেরর  বাঁেশর  েকল্লা,  মজনু  শােহর  ফিকর  িবদ্েরাহ  বা  দুদূ
িময়ার  ফারােয়জী  আন্েদালন  –সর্বত্র  েতা  তারাই।  অথচ  ব্িরিটশ  আমেল
িহন্দুেদর দ্বারা ঔপিনেবিশক সাম্রাজ্যবাদী শক্িতর তাঁেবদারীর েয
ইিতহাস  িনর্িমত  হল  েসিটেক  বলা  হচ্েছ  বাংলার  েরেনসাঁ  যুগ।  ইংেরজ
শাসন  িচত্িরত  হচ্েছ  আিশর্বাদ  রূেপ।  আর  মুসিলম  শাসনামলেক  বলা
হচ্েছ অন্ধকার যুগ বেল!

 

ব্িরিটেশর িবভাজন নীিত ও বাঙালী িহন্দু বুদ্িধজীবীর িবষ-উদিগরণ

বঙ্িকমচন্দ্র,  ঈশ্বরচন্দ্র,  েহমচন্দ্র,  নবীনচন্দ্র,
দ্িবেজন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যরা তােদর সািহত্েয েয
মুসিলম িবেরাধী িবষ উদিগরণ কেরেছন েসিট বাংলার সমাজ ও আেলাবাতাস
েথেক  উদ্ভুত  হেল  তার  নমুনা  মধ্য  যুেগর  বা  আিদ  যুেগর  সািহত্েযও
পাওয়া  েযত।  িকন্তু  তা  েনই।  তােদর  মগেজ  ঘৃনাপূর্ণ  িমথ্যার  িবষিট
ঢুিকেয়িছল  বস্তুত  ইংেরজগণ।  তারাই  প্রথম  আিবস্কার  কের,  ভারেতর
মুসিলম শাসন শুধু ধ্বংস, বঞ্চনা, িনপীড়ন ও েশাষণ ছাড়া আর িকছুই
েদয়িন। বেলেছ, মন্িদর েভঙ্েগ তার উপর মসিজদ গেড়েছ। তােদর েলখিনেত
িশবাজীর  চিরত্র  অংিকত  হেয়েছ  িহন্দু  জাগরেনর  এক  মহান  ও  আদর্শনীয়
বীর রূেপ, আর েমাঘল বাদশা আওরঙ্গজীব িচত্িরত হেয়েছন কুৎিসত িভেলন
রূেপ।  বাংলায়  িহন্দুেদর  বাস  মুসলমানেদর  েচেয়  অিধক  কাল  ধের।  অথচ
তােদর ব্যর্থতা হল, সমগ্র ইিতহাস েঘঁেট একজন িহন্দুেকও েবর করেত
পাের িযিন স্বাধীনতার লড়াইেয় বাংলার মানুেষর সামেন আদর্শ িহসােব
িচত্িরত  হেত  পােরন।  েতমন  চিরত্েরর  তালােশ  বঙ্িকম  ও  মাইেকল
মধুসূদন েযমন ব্যর্থ হেয়েছন, রবীন্দ্রনাথও ব্যর্থ হেয়েছন। েস এক
িবশাল  শূন্যতা।  রবীন্দ্রনাথেক  তাই  অবাঙালী  িশবাজীেক  িহেরা  রূেপ



েপশ  করেত  হেয়েছ।  কিব  রবীন্দ্রনাথ  ঠাকুর  তাঁর  “িশবাজী  উৎসব”
কিবতায় িশবাজীর বীরত্েব মুগ্ধ হেয় িলেখেছন,

“েহ রাজ-তপস্বী বীর, েতামার েস উদার ভাবনা

িবধর ভান্ডাের

সঞ্িচত হইয়া েগেছ, কাল কভু তার এক কণা

পাের হিরবাের?

েতামার েস প্রােণাৎসর্গ, স্বেদশ-লকক্ষীর পূজাঘের

েস সত্য সাধন,

েক জািনত, হেয় েগেছ িচর যুগ-যুগান্তর ওের

ভারেতর ধন।”

এই হল রবীন্দ্রনােথর িবচার েবাধ। এই হল রবীন্দ্র মানস ও েচতনা!
তেব এিট শুধু রবীন্দ্রনােথর েচতনার সমস্যা নয়, এিটই মূল সংকট িছল
বাঙালীর েরেনসাঁর কর্ণধারেদর। িকছু দালানেকাঠা ও কলকারখানা গড়া,
িকছু িডগ্িরধাির মানুষ গড়া, িকছু কিবতা-উপন্যাস েলখা, রাজনীিতেত
িকছু আেলাড়ন েতালাই একিট জািতর জীবেন জাগরণ আনার জন্য যেথষ্ট নয়।
এরূপ িবশাল কােজর জন্য উন্নতর একিট দর্শনও লােগ। েস দর্শনিটই আেন
জনগেণর েচতনা রাজ্েয িবপ্লব। িকন্তু বাংলার িহন্দুগণ েস দর্শেনর
েখাঁজ  পায়িন।  ফেল  তােদর  মেনর  রাজ্েয  িবপ্লবও  আেসিন।  বরং  েঘার
অন্ধকারই রেয েগেছ। রামেমাহন রায় ও দ্বারকানাথ েস দর্শেনর েখাঁেজ
িহন্দুর েপৗত্তিলকতা েছেড় একাশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ধর্েমর প্রিতষ্ঠা
িদেয়েছন।  মধুসূদন  দত্ত  খৃষ্টান  হেয়  েগেছন।  িকছু  বঙ্িকমচন্দ্র,
স্বামী  িবেবকানন্দ,  অরিবন্েদা  েঘােষরা  িহন্দুেদর  আবার  সনাতন
েপৗত্তিলকার  িদেক  িফেরেয়  এেনেছন।  ফেল  িহন্দুেদর  আবার  িফিরেয়
িনেয়েছন েস স্থানিটেত েযখান েথেক রাম েমাহন, দ্বারকানাথ ও তােদর
সাথীরা  যাত্রা  শুরু  কেরিছেলন।  এরই  ফল  হল,  রবীন্দ্রনাথ  ও  তাঁর
সন্তােনরাও আর েস ব্রাহ্ম ধর্েম স্িথর থাকেত পােরনিন, িফের েগেছন
িহন্দু  েপৗত্তিলকতায়।  রবীন্দ্রনাথ  এমন  এক  কট্টর  িহন্দু  হওয়ার
কারেণই  িশবাজীেক  িহেরা  বািনেয়েছন।  আর  িশবাজীর  মত  একজন  দস্যু
চিরত্েরর  মানুষ  যখন  িহেরা  হয়  তখন  িক  েস  জাগরণ  েবঁেচ  থােক?  আর
এিটই  বাংলার  িহন্দুর  েরেনসাঁর  আদর্িশক  ও  ৈনতীক  সংকট।  এমন  সংকট
েখাদ  েরেনসাঁরই  মৃত্যু  ঘটায়।  বাঙালী  িহন্দুর  েরেনসাঁও  তাই



বাঁেচিন।

 

েদখা  যাক,  রবীন্দ্র  নাথ  যােক  “েহ  রাজস্বী  বীর”  বেল  মুগ্ধ  মেন
কিবতা  িলেখেছন  তার  প্রকৃত  পিরচয়িট  িক?  রবীন্দ্র  মানস  ও  তাঁর
েচতনােক  বুঝেত  হেল  িশবাজীেকও  বুেঝেত  হেব।  এেত  বুঝা  যােব
রবীন্দ্রনাথভক্তেদর  রাজৈনতীক  এেজন্ডা।  প্রশ্ন  হল,  িতিন  িক  আেদৗ
বীর  িছেলন?  িশবাজীর  পিরচয়  হল,  েমাঘল  সম্রাট  আওরঙ্গেজবেক  িতিন
ব্যস্ত েরেখিছেলন মারাঠা অঞ্চেল লুিকেয় েথেক অতর্িকত হামলার মধ্য
িদেয়। সম্মুখ সমের আসার সামর্থ তার িছল না। যুদ্েধ একবার পরািজত
ও বন্দী হওয়ার পর ফন্িদ কের লুিকেয় পািলেয়িছেলন। আেরক বার সম্রাট
আওরঙ্গেজব  েসনাপিত  আফজাল  খাঁর  েনতৃত্েব  ১০  হাজার  ৈসন্েযর  এক
বািহনীেক তার িবরুদ্েধ প্েররণ কেরন। যুদ্েধর বদেল আেলাচনায় েডেক
আফজাল খাঁেক িতিন হত্যা কেরন। েসিট িছল কাপুরুিষত হত্যা। েস সময়
আফজাল  খাঁ  তােক  ইসলামী   উদারতায়  আিলঙ্গেন  বুেক  েটেন  িনেয়িছেলন।
েস মুহুর্েত তার বাঁ হােত লুকােনা “বােঘর নখ” িদেয় তার েদহ িছন্ন
কেরন। অথচ এ িনেরট কাপুরুষতা বীরতূল্য গণ্য হেয়েছ রবীন্দ্রনােথর
কােছ,  যা  িনেয়  িবশাল  এক  কিবতাও  িলেখেছন।  এ  হল  রবীন্দ্রনােথর
িবেবচনা  ও  মানবতার  মান!  রবীন্দ্রনাথ  বরং  েস  সব  ঐিতহািসকেদরও
িনন্দা  কেরেছন  যােদর  দৃষ্িটেত  িশবাজী  িছেলন  এক  বর্বর  দস্যু।
রবীন্দ্রনাথ তাঁেদরেক িমথ্যাময়ী বেলেছন, এবং তাঁেদর িবদ্রুপ কের
িলেখেছন,

“িবেদশীর ইিতবৃত্ত দস্যু বেল কের পিরহাস

অট্টহাস্য রেব…

তব পুণ্য েচষ্টা যত তস্কেরর িনস্ফল প্রয়াস

এই জােন সেব।

অিয় ইিতবৃত্ত কথা, ক্ষান্তু কেরা মুখর ভাষণ

ওেগা িমথ্যাময়ী,

েতামার িলখন- ‘পের িবধাতার অব্যর্থ িলখন

হেব আিজ জয়ী।



যাহা মিরবার নেহ তাহাের েকমেন চাপা িদেব

তব ব্যঙ্গ বাণী

েয তপস্যা সত্য তাের েকহ বাধা িদেব না ত্িরিদেব

িনশ্চয় েস জািন।”

 

ঐিতহািসক  ডঃ  রেমশ  চন্দ্র  মজুমদার  রবীন্দ্রনাথ  ঠাকুর  প্রসঙ্েগ
িলেখেছনঃ  “িহন্দু  জাতীয়তা  জ্ঞান  বহু  িহন্দু  েলখেকর  িচত্েত  বাসা
েবঁেধিছল,  যিদও  স্বজ্ঞােন  তাঁেদর  অেনেকই  কখনই  এর  উপস্িথিত
স্বীকার করেবন না। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্েছ, ভারেতর শ্েরষ্ঠ
কিব  রবীন্দ্রনাথ  যাঁর  পৃিথবীখ্যাত  আন্তর্জািতক  মানিবকতােক
সাম্প্রদািয়ক  দৃ্ষ্টভঙ্গীর  সঙ্েগ  িকছুেতই  সুসংগত  করা  যায়  না।
তবুও বাস্তব সত্য এই েয, তাঁর কিবতাসমূহ শুধুমাত্র িশখ, রাজপুত ও
মারাঠাকুেলর  বীরবৃন্েদর  েগৗরব  ও  মাহাত্েমই  অনুপ্রািণত  হেয়েছ,
েকানও  মুসিলম  বীেরর  মিহমা  কীর্তেন  িতিন  কখনও  একচ্ছত্রও  েলেখনিন
–যিদও তােদর অসংখ্যই ভারেত আিবর্ভূত হেয়েছ। এ েথেকএ প্রমািণত হয়
উিনশ শতকী বাংলার জাতীয়তা জ্ঞােনর উৎসমূল েকাথায় িছল।” –(সূত্রঃ
Dr. Romesh Chandra Majumder, History of Bengal, p 203.)

 

ব্িরিটেশর বাঙালী কলােবােরটর

বাঙালী িহন্দুর েরেনসাঁ যুেগ সবেচেয় ঘৃণ্য েয কাজিট হেয়েছ তা হল,
ইংেরজেদর কলােবােরটর রূেপ তােদর েযাগদান। সমগ্র উপমহােদেশ তারাই
সর্বপ্রথম এ েপশায় নােম। কেয়ক ডজন নেবল প্রাইজ িদেয়ও িক বাঙালীর
এ কলংক ঢাকা যােব? তখন ব্িরিটশ ভারেতর প্রশাসেন দুই ধরেনর বাবু
েদখা  েযত।  এক,  েগারা  বা  শ্েবতাঙ্গ  বাবু,  দুই,  বাঙালী  বাবু।
বাঙালী  বাবুেদর  ইংেরজ-েসবা  শুধু  প্রশাসেন  সীমাবদ্ধ  থােকিন  এবং
শুধু  বাংলােতও  সীমাবদ্ধ  রােখিন।  প্রশাসেনর  পােশ  সািহত্েযও  েসিট
প্রবল  ভােব  প্রকাশ  পায়।  বাংলার  সীমান্ত  িডঙ্িগেয়  তা  ছিড়েয়  পেড়
িবহার,  আসাম,  উিড়ষ্যা,  মধ্যপ্রেদশ,  উত্তর  প্রেদশ,  পাঞ্জাব,
রাজস্থান, গুজরাতসহ ভারেতর অন্যান্য প্রেদেশ। িশকারী েযমন িশকারী
ঘুঘুেক  িদেয়  ঘুঘু  ধের,  েতমিন  ইংেরজগণও  বাঙালী  িহন্দুেদর  িদেয়
সমগ্র ভারেতর অন্যান্য প্রেদেশর িহন্দুেদরও তাঁেবদাের পিরণত কের।



ইংেরজ  েসবার  েয  আদর্শ  রবীন্দ্র-পিরবার  ও  বঙ্িকমচন্দ্র  স্থাপন
কেরন,  েসিটই  ভারতীয়  িহন্দুেদর  আদর্েশ  পিরণত  হয়।  ফল  হল,  এমনিক
কংগ্েরস  েনতা  করম  চাঁদ  গান্িধও  প্রথম  িবশ্বযুদ্েধ  ব্িরিটেশর
পক্েষ  যুদ্েধ  েযাগদান  ও  প্রাণদােনর  পক্েষ  িনজ  প্রেদশ  গুজরােত
ৈসন্য সংগ্রেহ েনেমিছেলন।

 

বাঙালী িহন্দু ও ভারতীয় রাজনীিতেত উগ্র-িহন্দুবাদ

বাঙালী  িহন্দুেদর  অপরাধ  শুধু  নয়  েয,  মুসিলম  িবেরাধী  িবদ্েবষ
ছিড়েয়  বাংলার  সমাজ,  সংস্কৃিত  ও  রাজনীিতেক  তারা  িবষাক্ত  কেরেছ।
তারা  িবষাক্ত  কেরেছ  ভারেতর  অন্যান্য  প্রেদেশর  িহন্দুেদর  মনও।
ইংেরজ  ওিরেয়ন্টািলস্টগণ  মুসিলম  িবদ্েবষপূণ  িমথ্যা  িদেয়  েযসব
ইিতহাস রচনা কের, েসগুিল সর্বপ্রথম গলধঃকরণ কের বাঙালী িহন্দুগণ।
পের তারা েসগুিলর সােথ িনজ মেনর আেবগ িমিশেয় িনেজরাও ইিতহাস েলেখ
এবং তা সমগ্র ভারেত ছিড়েয় েদয়। বস্তুত এসব িহন্দু বাঙালীেদর েলখা
বইগুেলাই  বহুকাল  যাবত  পিঠত  হেয়  আসেছ  সারা  ভারেতর  স্কুল-কেলজ-
িবশ্বিবদ্যালেয়র  পাঠ্যবই  রূেপ।  অিহন্দু  ও  অভারতীয়  ইংেরজ
ওিরেয়ন্টািলস্টেদর  েলখা  ইিতহােসর  স্থেল  েস  বইগুেলার  বাড়িত
সুিবধািট  হল,  বাঙালী  িহন্দুেদর  হােত  রিচত  হওয়ার  েসগুেলা  ভারেতর
অন্য এলাকার িহন্দুেদর কােছ সহেজ িবশ্বাসেযাগ্যতা পায়। েস সমেয়র
ইিতহােস আেরক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, সাম্প্রদািয়ক বুদ্িধবৃত্িতর
পাশাপািশ  সাম্প্রদািয়ক  রাজনীিতর  শুরুও  এই  বাংলা  েথেক।েসিটও  এ
বর্ণিহন্দুেদর  হােত।  েসিটর  মূল  নায়ক  িছেলন  বঙ্িকমচন্দ্র
চট্রপাধ্যায়।  িতিন  প্রথম  বাঙালী  জাগরেণর  কথা  বলেলও  পরবর্তীেত
সর্বভারতীয় িহন্দু জাগরেণর অবতাের পিরণত হন। তার উপন্যাস আনন্দমঠ
েস জাগরেণর বািন িনেয় প্রথেম বাংলায় এবং পের সমগ্র ভারেত িহন্দু
জািতয়তাবাদী জাগরণ আেন। তার গান বন্েদমাতরেমর মধ্য িদেয় িবমুর্ত
হয়  িহন্দু  েরেনসাঁর  মূল  সুর।  কংগ্েরস  েস  গানেক  ভারেতর  জাতীয়
সংগীত রূেপ।

 

এেতা  েগল  সািহত্িযক  বা  বুদ্িধবৃত্িতক  ময়দােন  উগ্র
সাম্প্রদািয়কতার  কথা।  রাজৈনতীক  ময়দােনও  মুসিলম  িবেরাধী  উগ্র
িহন্দু সাম্প্রদায়ীকতার জন্মও বাঙালী িহন্দু বাবুেদর হােত। ভারেত
আজ  ভারতীয়  িবেজপীর  েয  মুসিলম  িবেরাধী  প্রচন্ড  সাম্প্রদায়ীক



রাজনীিত  েসিটও  বালঠ্যাকােরর  মহারাষ্ট্ের  বা  নেরন্দ্র  েমাদীর
গুজরােত জন্ম েনয়িন। অেযাধ্যােতও জন্ম েনয়িন। জন্ম িনেয়েছ বাঙালী
বাবুেদর  দ্বারা  বাংলায়।  আজেকর  েয  িবিজিপ,  েসিটই  শুরুেত  িছল
িহন্দু  মহাসভা।  আর  িহন্দু  মহাসভার  জন্ম  কলকাতায়,  এবং  এর
প্রিতষ্ঠাতা সভাপিত িছেলন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্িজ। িতিন িছেলন
বাঙালী,  এবং  েকালকাতা  িবশ্বিবদ্যালেয়র  উপাচার্য  আশুেতাষ
মুখার্িজর  পুত্র।  িতিন  িনেজও  ১৯৩৪  েথেক  ১৯৩৮  অবিধ  েকালকাতা
িবশ্বিবদ্যালেয়র  উপাচার্য  িছেলন।   আততায়ী  হােত  গান্ধীর  মৃত্যু
হেল  েদাষ  বর্তায়  িহন্দু  মহাসভার  উপর।  েস  দুর্নাম  েথেক  বাঁচার
তািগেদ  িতিন  নতুন  দল  গেড়ন  ভারতীয়  জনসংঘ  যা  পরবর্তীেত  নাম
পিরবর্তন  কের  হয়  ভারতীয়  জনতা  পার্িট,  সংক্েষেপ  িবেজপী।  বার  বার
নাম  পিরবর্তন  হেলও  এ  দেলর  মুসিলম  িবদ্েবষপূর্ণ  কট্টর
সাম্প্রদায়ীক  নীিতর  িবন্দুমাত্র  পিরবর্তন  হয়িন।   তাই  ভারেতর
মুসিলম িনধেনর রাজনীিতর সূত্রপাত আহেমদাবাদ, েমাম্বাই বা িমরােট
হয়িন,  হেয়িছল  িহন্দু  েরেনসাঁর  জন্মভূিম  েকালকাতায়।  এ  রাজনীিতর
শুরু  বস্িতর  গুন্ডা  বা  ধর্ষনারী  দুর্বৃত্তেদর  হােতও  নয়,  বরং
হেযেছ  েকালকাতা  িবশ্বিবদ্যালেয়র  ন্যায়  একিট  িবশ্বিবদ্যালেয়র
বাঙালী  উপাচার্েযর  হাত  িদেয়।  সর্েবাচ্চ  িশক্ষাপ্রাপ্ত  মানুেষর
মনও  কতটা  েয  বীষাক্ত  ও  প্রিতিহংসাপূর্ণ  করেত  পাের  এ  হল  তার
নমুনা।  শ্রী  শ্যামাপ্রসাদ  মুখার্িজ  ১৯৪১  সােল  িহন্দুেদর  এক
জনসভায়  বেলিছেলন,  মুসলমানরা  যিদ  পািকস্তান  চায়  তেব  তােদর
তল্িপতল্পা  েবঁেধ  ভারত  ত্যাগ  করা  উিচত।–(BLCP,  1941)।
পািকস্তােনর জন্ম ও তার েবঁেচ থাকািট তাঁর মত িহন্দুেনতােদর কােছ
েয  কতটা  অসহ্য  িছল  এ  হল  তার  নমুনা।  তাঁর  কােছ  অসহ্য  হল  ভারেত
মুসলমানেদর বসবাসও। বাবরী মসিজদ ধ্বংেসর মধ্য িদেয় ইিতহাস গেড়েছন
িবেজপী েনতা লাল কৃষ্ণ আদভানী। িবিজিপর আেরক েনতা নেরন্দ্র েমাদী
ইিতহাস গেড়েছন গুজরােত মুসিলম হত্যায় েনতৃত্ব িদেয়। তেব েয শহের
মুসিলম  হত্যা  রাজৈনতীক  আচার  রূেপ  সর্বপ্রথম  যাত্রা  শুরু  কের
েসিটও  অন্য  েকান  শহর  নয়,  েসিট  বাঙালী  িহন্দুেদর  শহর  েকালকাতা।
আহেমদাবাদ, মুম্বাই, মুরাদাবাদ, িবহার ও ভারেতর অন্যান্য স্থােনর
দাঙ্গাগুেলা  েতা  এেসেছ  বাঙ্গালী  বাবুেদর  সৃষ্ট  ১৯৪৬  সােল
েকালকাতার দাঙ্গািটর পর।

 

মুসিলম িনধেনর সুত্রপােত কলকাতা

েকালকাতার িহন্দুেদর মন েয কতটা মুসিলমিবদ্েবষপূর্ণ ও দাঙ্গাপাগল



েসিটরও  প্রকাশ  ঘেটিছল  ১৯৪৬  সােলর  দাঙ্গায়।  েস  দাঙ্গার  িকছু  িনজ
েচােখ-েদখা  ভয়াবহ  অবস্থার  বর্ণনা  িদেয়েছন  অক্সেফার্ড
িবশ্বিবদ্যালেয়র  সােবক  বাঙালী  প্রেফসর  ড.  তপন  রায়  েচৗধুরী  তার
“বাঙাল  নামা”  বইেত।  প্রেফসর  ড.তপন  রায়েচৗধুির  িলেখেছন,  “িনেজর
েচােখ েদখা ঘটনার িববরেণ িফের যাই। হস্েটেলর বারান্দা েথেক েদখেত
েপলাম  রাস্তার  ওপাের  আগুন  জ্বলেছ।  বুঝলাম  ব্যাপারটা  আমার  েচনা
মহাপুরুষেদরই মহান কীর্িত। হস্েটেলর ছােদ উেঠ েদখলাম –আগুন শুধু
আমােদর  পাড়ায়  না,  যতদূর  েচাখ  যায়  সর্বত্র  আকাশ  লােল  লাল।  িতন
িদ্ন িতন রাত কলকাতার পেথ ঘােট িপশাচনৃত্য চেল। … দাঙ্গার প্রথম
ধাক্কা থামবার পর িবপজ্জনক এলাকায় েযসব বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন
িছেলন,  তাঁেদর  েখাঁজ  িনেত  েবর  হই।  প্রথেমই  েগলাম  মুন্নুজন  হেল।
..িনরঙ্কুশ  িহন্দু  পাড়ার  মধ্েয  ওেদর  হস্েটল।  তেব  ভদ্র  বাঙািল
পাড়া।  সুতরাং  প্রথমটায়  িকছু  দুশ্িচন্তা  কিরিন।  িকন্তু  দাঙ্গা
শুরু  হওয়ার  িকছুক্ষেণর  মধ্েয  িশক্িষত  বাঙািলর  রুিচ-সংস্কৃিতর
েযসব নমুনা েদখলাম, তােত সন্েদহ হল েয, মুন্নুজান হলবািসনী আমার
বন্ধুেদর  িগেয়  আর  জীিবত  েদখেবা  না।  …েহাস্েটেলর  কােছ  েপৗঁেছ  েয
দৃশ্য  েদখলাম  তােত  ভেয়  আমার  বাক্যেরাধ  হল।  বাড়ীটার  সামেন
রাস্তায়  িকছু  ভাঙা  স্যুটেকস  আর  েপাড়া  বইপত্র  ছড়ােনা।  বািড়টা
খাঁ  খাঁ  করেছ।  ফুটপেথ  এক  ভদ্রেলাক  দাঁিড়েয়িছেলন।  বলেলন  –  একটু
আেগ পুিলেশর গািড় এেস েমেয়েদর িনেয় েগেছ।…শুনলাম ১৬ই আগষ্ট েবলা
এগােরাটা  নাগাদ  একদল  সশস্ত্র  েলাক  হঠাৎ  হুড়মুড়  কের  হস্েটেল
ঢুেক পেড়। প্রথেম তারা অশ্রাব্য গািলগালাজ কের যার মূল বক্তব্য
–মুসলমান  স্ত্রীেলাক  আর  রাস্তার  গিণকার  মধ্েয  েকানও  তফাৎ  েনই।
…হামলাকািররা  অিধকাংশই  িছেলন  ভদ্রশ্েরণীর  মানুষ  এবং  তাঁেদর  েকউ
েকউ  ওঁেদর  িবেশষ  পিরিচত,  পাড়ার  দাদা।  ”  –(তপন  রায়েচৗধুরী,
২০০৭)।  িতিন  আেরা  িলেখেছন,  “খুনজখম  বলাৎকােরর  কািহনী  চাির  িদক
েথেক  আসেত  থােক।  …বীভৎস  সব  কািহনী  রিটেয়  িকছু  েলাক  এক  ধরেনর
িবকৃত আনন্দ পায়। তার েচেয়ও অবাক হলাম যখন েদখলাম কেয়কজন তথাকিথত
উচ্চিশক্িষত  েলাক  মুসলমানেদর  উপর  নানা  অত্যাচােরর  সত্িয  বা
কল্িপত কািহিন বেল বা শুেন িবেশষ আনন্দ পাচ্েছন। এঁেদর মধ্েয দু-
িতনজন রীিতমত িবখ্যাত েলাক। প্রয়াত এক পন্িডত ব্যক্িত, যাঁর নাম
শুনেল অেনক িনষ্ঠাবান িহন্দু এখনও যুক্তকের প্রণাম জানায়, তাঁেক
এবং  সমেবত  অধ্যাপকেদর  কােছ  িনকািশপাড়ার  মুসলমান  বস্িত
েপাড়ােনার কািহিন বলা হচ্িছল। িযিন বলিছেলন িতিন প্রত্যক্ষদর্শী
এবং  িবশ্বাসেযাগ্য  েলাক।  েবড়া  আগুন  িদেয়  বস্িতবাসীেদর  পুিড়েয়
মারা হয়। একজনও নািক পালােত পািরিন। েছেলিট বলিছল, কেয়কিট িশশুেক
আগুেনর  েবড়া  টপেক  তােদর  মােয়রা  আক্রমণকারীেদর  হােত  েদওয়ার



েচষ্টা  কেরিছল,  যােত  ওেদর  প্রাণগুিল  বাঁেচ।  বাচ্চাগুিলেক
িনর্দ্িবধায়  আবার  আগুেন  ছুঁেড়  েদওয়া  হয়।  আমরা  শুেনিছলাম,  এই
কুকীর্িতর  নায়ক  িকছু  িবহারী  কােলায়ার।  তাই  ভয়াবহ  বর্ণনািট  শুেন
সুেশাভনবাবু মন্তব্য কেরন, “এর মধ্েয িনশ্চয়ই বাঙািল েছেলরা িছল
না?”  শুেন  েসই  পন্িডতপ্রবর  গর্েজ  উঠেলন,  “েকন,  বাঙািল  েছেলেদর
গােয় িক পুরুেষর রক্ত েনই?” –(তপন রায়েচৗধুরী, ২০০৭)।

 

বাংলার িহন্দুেদর এই হল েচতনার মান ও িবেবক েবাধ। বাংলা িবভক্ত
হয়  মূলত  এমিন  এক  িবষাক্ত  মেনর  প্েরক্ষােপট।   তাই  বাংলা  িবভক্ত
হেয়িছল ১৯৪৭ সােলর বহু আেগই, ১৯৪৭ সােল েসিট আন্তর্জািতক পিরিচিত
ও স্বীকৃিত পায় মাত্র। েরেনসাঁর নােম বাংলার িহন্দুেদর মােঝ েযিট
আত্মপুজা ও মুসিলম ঘৃনার চর্চা শুরু হেয়িছল েসিটই ধািবত কের এক
মহা  আত্মঘােত।  েসখােন  গুরুত্ব  পায়  মুসলমানেদর  িপছেন  েফেল
িহন্দুেদর  দ্রুত  এিগেয়  চলা।  পাশাপািশ  দুেটা  গাছ  জন্ম  িনেল  একিট
অপরিটর জন্য িকছু জায়গা েছেড় েদয়, প্রেয়াজেন দুিট গাছই দুই পােশ
েহেল যায়। িকন্তু িহন্দুগণ মুসলমানেদর জন্য েকান স্থান েছেড় িদেত
রাজী িছল না। তারা দখল িনেত েচেয়িছল অর্থনীিত, রাজনীিত, িশক্ষা ও
প্রশাসেনর সবটুকু জুেড়। অথচ তখন অিবভক্ত বাংলার মুসিলম জনসংখ্যা
িছল েমাট জনসংখ্যার প্রায় ৫৫%। একিট েদেশর ৪৫% ভাগ মানুষ তার ৫৫%
ভাগ মানুষেক িপছেন েফেল সামেন এগুয় িক কের? মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র
আজ  িবশ্বশক্িত।  িকন্তু  তােদর  েবেড়  উঠার  িপছেন  বড়  কারণিট  হল,
েদশিট  সাদা-কালা,  ইউেরাপীয়-অইউেরাপীয়  সকল  নাগিরকেক  েবেড়  উঠার
জন্য  স্থান  কের  িদেয়েছ।  িকন্তু  বাংলায়  েসিট  হয়িন।  বাঙালী
িহন্দুেদর  েসরূপ  উদারতাই  িছল  না।  েদশবন্ধু  িচত্তরঞ্জন  দাশ
মুসলমানেদর  জন্য  সরকাির  চাকুিরেত  িকছু  স্থান  েছেড়  েদয়ার  জন্য
িহন্দুেদর  সামেন  সুপািরশ  েরেখিছেলন,  িকন্তু  েসিটও  তােদর  পছন্দ
হয়িন। প্রশ্ন হল, দুিট সম্প্রদােয়র মােঝ এত ঘৃনা, এত অিবশ্বাস ও
এত বঞ্চনা িবরাজ করেল েস েদশ িক সামেন এগুেত পাের? এিটেতা সংঘাত
ও আত্মঘােতর পথ।

 

িহন্দু েরনাসাঁর নায়কঃ তােদর দর্শন ও কীর্িত

েদখা যাক, বাংলায় িহন্দু জাগরেণর নায়ক কারা িছেলন? কী িছল তােদর
রাজৈনিতক, সাংস্কৃিতক ও ধর্মীয় দর্শন? এ জাগরেনর শুরু রাজা েমাহন



েথেক  এবং  েশষ  হ্য়  রবীন্দ্রনােথ।  এর  সময়কাল  উনিবংশ  শতাব্দীর
মধ্যভাগ  েথেক  িবংশ  শতাব্দীর  তৃতীয়  দশক  অবিধ।  প্রশ্ন  হল,  এ
জাগরনেক  িক  আেদৗ  েরেনসাঁ  বলা  যায়?  েরনাসাঁর  অর্থ  পুণঃজাগরণ।  এ
শব্দিটর প্রথম প্রেয়াগ হয় েষাড়ক ও শপ্তদশ শতেকর ইউেরােপ েয জাগরন
শুরু  হয়  েসিট  েবাঝােত।  গ্রীক  ও  েরামানেদর  হােত  খৃষ্েটর  জন্েমর
আেগ  ইউেরাপ  এবং  পশ্িচম  এিশয়ার  িবশাল  ভূ-ভাগ  জুেড়  সাম্রাজ্য  গেড়
উেঠ।  তােদর  হােতই  প্রিতষ্ঠা  ঘেট  পাশ্চাত্য  সভ্যতার।  ইউেরােপর
জাগরনিট  িছল  মূলতঃ  েসিটর  পুণঃজন্ম  ঘটােনার।  আজেকর  পাশ্চাত্য
সভ্যতােকও  বলা  হয়  েস  গ্রীেকা-েরামান  সভ্যতারই  পরম্পরা  রূপ।
িকন্তু বা্ংলায় িহন্দুেদর মােঝ েয জাগরন আেস েসিটেক েরেনসাঁ বলেল
েমেন  িনেত  হয়  বাংলার  িহন্দুেদর  দ্বারা  এর  পূর্েবও  একবার  সভ্যতা
িনর্িমত হেয়িছল। অর্থাৎ তােদর হােতও িবশাল সাম্রাজ্য গেড় উেঠিছল।
িকন্তু  বাঙালী  িহন্দুর  ইিতহােস  েসরূপ  জাগরন  বা  সাম্যাজ্য
িনর্মােণর প্রমাণ েকাথায়? েসিট িক েসন রাজােদর আমল? েসনা রাজারা
িহন্দু হেলও তারা বাঙালী িছল না। এেসিছল ভারেতর কর্নাটাকা েথেক।
েসনেদর  পূর্েব  েতা  িছল  েবৗদ্ধ  পাল  রাজবংশ।  বস্তুত  উনিবংশ
শতাব্দীর  এ  বাঙালী  িহন্দুর  জাগরন  েযমন  েরেনসাঁ  িছল  না,  েতমিন
সমগ্র  বাংলারও  িছল  না।  এিট  িছল  বাংলার  সংখ্যালঘু  বর্ণিহন্দু
সম্প্রদােয়র  জাগরন,  এমনিক  সমগ্র  িহন্দুেদরও  নয়।  কারণ  বাংলার
সংখ্যাগিরষ্ট  জনগণ  েতা  আজেকর  ন্যায়  েসিদনও  িছল  মুসলমান।  েস
সংখ্যাগিরষ্ঠ মুসলমানেদরেক যখন বাংলার েকান জাগরন েথেক বাদ রাখা
হয় েসিটেক িক সমগ্র বাংলার েরেনসাঁ বলা যায়?

 

বাংলায় িহন্দু জাগরেণর নােম যা িকছু ঘেটেছ েসিটর মূেল যারা িছেলন
তারা  হেলন  রাজা  রামেমাহন  রায়,  রবীন্দ্রনােথর  দাদা  দ্বারকনাথ
ঠাকুর,  েকশব  চন্দ্র  েসন,  ঈশ্বরচন্দ্র  িবদ্যাসাগর,  অক্ষয়কুমান
দত্ত, রামতনু লািহড়ীর ন্যায় ব্যক্িতবর্গ। শুরুেত েয দর্শনটা কাজ
েদয়  েসিটও  িহন্দু  দর্শন  িছল  না।  িছল  ব্রাহ্মসমােজর  নব  আিবস্কৃত
ধর্ম  যা  িছল  েপৗত্তিলকতা  িবেরাধী।  রাজা  রামেমাহন  রায়  িছেলন  েস
ধর্মীয় িবশ্বােসর প্রধান প্রবক্তা। তাঁর েপৗত্তিলকতা িবেরাধী েস
ধারণািট  আেস  ইসলাম  ও  খৃষ্টান  ধর্েমর  প্রভাব  েথেক।  মাইেকল
মধুসূদেনর  মত  অেনেকই  েযমন  খৃষ্টান  ধর্েম  দীক্ষা  িনেয়েছন  েতমিন
রাজা  রামেমাহন  রায়,  দ্বারকনাথ  ঠাকুর,  েকশব  চন্দ্র  েসেনর  মত
অেনেকই  খৃষ্টান  ধর্েম  দীক্ষা  না  িনেলও  িহন্দুেদর  সনাতন
েপৗত্তিলকতােক বর্জন কেরিছল। তেব েকালকাতা িভত্িতক বুদ্িধজীবীেদর



মােঝ  এক  ঈশ্বর  িভত্িতক  ব্রাহ্ম  ধর্ম  আেলাড়ন  তুলেত  সমর্থ  হেলও
সাধারন  িহন্দুেদর  মােঝ  েস  ধর্েমর  েতমন  িবস্তার  ঘেটিন।  তারা
ব্যর্থ  হেয়েছ  ধর্মীয়  ইন্সিটিটউশন  গেড়  তুলেত।  তেব  তােদর  মূল
সমাস্যিট হল তােদর েযমন েকান পয়গম্বর িছল না, েতমিন েকান ধর্মীয়
গ্রন্থও  িছল  না।  শুধু  িচন্তাভাবনা,  বুদ্িধবৃত্িত  বা
ইনেটেলকচুয়ািলজেমর  উপর  িভত্িত  কের  ধর্ম  প্রিতষ্ঠা  পায়  না।  ফেল
ব্রাহ্ম  ধর্ম  ব্যর্থ  হেয়েছ  দীর্ঘকাল  েবঁেচ  থাকেত¸  এবং
রবীন্দ্রনােথর  মত  ব্রাহ্মরা  তাই  অবেশেষ  িমেশ  েগেছন  পুেরান
িহন্দুধর্েমর  মূল  েদেহ।  এর  পর  আেসন  বঙ্িকমচন্দ্র,  েহমচন্দ্র,
নবীনচন্দ্র,  দ্িবেজন্দ্রলাল,  দ্বীনবন্ধু  িমত্র,  রবীন্দ্রনাথ,
শরৎচন্দ্েরর  মত  সািহত্িযক।  সািহত্েযর  পাশাপািশ  িহন্দু  ধর্েমর
পুণর্জাগরেনর বাণী িনেয় হািজর হািজর হন িবিপন চন্দ্র পাল, স্বামী
িবেবকানন্দ  ও  অরিবন্দু  েঘাষ।   িবজ্ঞােনর  ক্েষত্ের  এিগেয়  আেসন
জগিতশ  চন্দ্র  েবাস  ও  সত্যন্দ্র  নাথ  েবাস।  রাজনীিতেত  আেসন
সুেরন্দ্র  নাথ  ব্যানার্জী,  িচত্তরঞ্জন  দাশ,  সুভাষ  েবাস  এবং  শরৎ
েবাস।  এভােবই  শুরু  হয়  তথাকিথত  েরেনসাঁ।  এিট  বাংলায়  শুরু  হেলও
বাংলার সংখ্যাগিরষ্ট মুসলমানেদর এেত েকান প্রিতিনিধত্ব িছল না।

 

েয  েকান  জাগরেণরই  একিট  উচ্চতর  মানিবক  লক্ষ্য  থােক।  অজ্ঞতা,
পশ্চাদপদতা  ও  কুসংস্কােরর  বদেল  মানবতা  তখন  নতুন  প্রাণ  পায়।
েরেনসাঁেক  তখনই  প্রকৃত  েরেনসাঁ  বা  পুনঃজন্ম  বলা  যায়।  িকন্তু  েস
বাঙলার  িহন্দু  েরেনসাঁর  মানবতার  মান  কতটুকু  িছল?  রবীন্দ্র  নাথ
যখন  কিবতা  েলখা  শুরু  কেরেছন  বাঙালীর  তথাকিথত  েরেনসাঁ  তখন  মধ্য
গগেন। অথচ তখনও বাংলায় সিতদােহর নােম িবধবা রমনীেদর িচতায় জ্বলেত
হেচছ।  রবীন্দ্রনােথর  কিবতায়  েসিট  প্রশংিসত  হয়  িবধবার  আত্মদান
রূেপ। িতিন েসিটর প্রিত শ্রদ্ধাভের উৎসাহ িদেয় িলেখেছন,

“জ্বল জ্বল িচতা দ্িবগুণ দ্িবগুণ

পরান সিপেব িবধবা বালা।

জ্বলুক জ্বলুক িচতার আগুন

জুড়ােব এখিন প্রােণর জ্বালা।”

 



সিতদাহ প্রথােক আইন কের িবলুপ্ত কের ব্িরিটশ সরকার। িবধবা িহন্দু
রমনীেদর বাঁচােনা িনেয় কিবতা বা প্রবন্ধ না িলখেলও রবীন্দ্রনােথর
নজর  পের  তােদর  েগা’  েদবতা  বাঁচােনার  িদেক।  তখন  েস  েগা’  েদবতা
বাঁচােনার  িমশন  িনেয়  ময়দােন  নােমন  িশবাজীর  আেরক  ভক্ত
মহারাষ্ট্েরর সাম্প্রদািয়ক েনতা িতলক। িতিন ১৮৯৩ সােল প্রিতষ্ঠা
কেরন “েগারক্িষণী সভা”। তখন গরু বাঁচােত িগেয় তখন ভারত জুেড় শুরু
হয়  মুসিলম  হত্যা।  রবীন্দ্রনাথও  িতলেকর  এ  িমশেন  একাত্ম  হন  এবং
তাঁর  জিমদারী  এলাকায়  গরু  েকারবানী  িনিষদ্ধ  েঘাষণা  কেরন।  এই  হল,
িহন্দু  বাঙালীর  েরেনসাঁ  েচতনা।  ঐিতহািসক  নীরদ  েচৗধুরী  তাই
িলেখেছন,  “রামেমাহন  েথেক  রবীন্দ্রনাথ  পর্যন্ত  সকেলই  জীবনব্যাপী
সাধনা কেরেছন একিট মাত্র সমন্বয় সাধেনর, আর েসিট সমন্বয়িট িহন্দু
ও  ইউেরাপীয়  িচন্তাধারার।  ইসলামী  ভাবধারা  ও  ট্রািডশন  তাঁেদর
েচতনাবৃত্তেক  কখনও্  স্পর্শ  কেরিন।  -(সূত্র,  Nirod  Chandra
Chowdhury,  Autobiography  of  an  Unknown  Indian,  p  196.)
ইংেরজেদর শাসন প্রিতষ্ঠার পরও এেদেশ ইংেরজী ভাষার পাশাপািশ আরবী,
ফারসী, িহন্িদ, সংস্কৃত ভাষার ন্যায় ভাষাচর্চা িছল। িকন্তু রাজা
রামেমাহন  রােয়র  মত  বাঙালীেদর  েসিট  পছন্দ  হয়িন।  তারা  েজার  েদয়
আরবী ফার্সী বর্জন কের সরকারেক ইংেরজী চর্চার উপর গুরুত্ব িদেত।
রাজা  রাম  েমাহন  রায়  যখন  লন্ডন  যান  েসখােন  িগেয়ও  েসিটই  ব্িরিটশ
সরকারেক  েবাঝান।  অথচ  ভারতীয়  মুসলমানেদর  ধর্ম  ও  সংস্কৃিতর  ভাষা
িছল  আরবী  ও  ফারসী।  মুসিলম  নর-নারীেদর  উপর  জ্ঞান  িশক্ষা  এ  জন্য
ফরয নয় েয তা েথেক ব্যবসা-বািণজ্েয ও চাকুিরেত সুিবধা হেব। বরং এ
জন্য  েয,  িশক্ষার  মাধ্যেম  এ  জীবন  ও  জগেতর  সবেচেয়  গুরুত্বপূর্ণ
সত্যিটেক  জানার  সুেযা্গ  িমলেব।  সুেযাগ  িমলেব  মহান  আল্লাহর
িহদােয়েতর বাণীিট জানার। সুেযাগ িমলেব ইসলামী সংস্কৃিত িনেয় েবেড়
উঠার।  একমাত্র  তখনই  েস  িশক্ষার  মাধ্যেম  মানব  জীবেনর  সবেচেয়  বড়
উপকারিট  হয়।  একজন  মুসলমােনর  জীবেন  িশক্ষার  প্রেয়াজন  ও
িশক্ষািবষয়ক  মূল  দর্শনিটর  েমাদ্দা  কথা  েতা  এটাই।  তাই  েস
প্রেয়াজনিট না িমটেল  েস িশক্ষালােভ অনাগ্রহ জাগাটাই স্বাভািবক।
ব্িরিটশেদর প্রণীত িশক্ষানীিতেত মুসলমানেদর ধর্মীয় ও সাংস্কৃিতক
প্রেয়াজন  েমটােনার  িবষয়িটেক  পিরকল্িপত  ভােব  বাদ  েদয়া  হয়।  বরং
গুরুত্ব  পায়  ব্িরিটেশর  েকরানী,  েসপাই,  ট্যাক্স  কােলক্টর,
ম্যািজস্েটট  তথা  সদা  অনুগত  দাসসৃষ্িটর  িবষয়িট।  ফেল  হািতয়াের
পিরনত  হয়  ব্িরিটেশর  কলােবােরটর  বা  দালাল  সৃষ্িটর।  তাই
আত্মসন্মানেবাধ সম্পন্ন েকান মুসলমান িক এমন িশক্ষায় আগ্রহী হেত
পাের?



 

ব্িরিটশ এেজন্ডা ও িহন্দু মানস

ব্িরিটশ  সাম্রাজীবাদীরা  ভারতবাসীেদর  িশক্িষত  করার  জন্য  এেদেশ
আেসিন।  আেসিন  এেদেশ  বসবােসর  জন্যও।  ইস্ট-ইন্িডয়া  েকাম্পানী  বা
ব্িরিটশ সরকার েকান খয়রািত প্রিতষ্ঠানও িছল না। তােদর দায়বদ্ধতা
ভারতবাসীর  প্রিতও  িছল  না,  িছল  েকাম্পানীর  ব্িরিটশ  েশয়ার
েহাল্ডারেদর প্রিত। ফেল তােদর মুখ্য উদ্েদশ্য হয়, বািণজ্েযর নােম
অিধকতর  েশাষন  ও  লুন্ঠন।  েশাষণ  ও  লুন্ঠেনর  কাজিট  তীব্রতর  করার
স্বার্েথই  তারা  েকাম্পানীর  কাজেক  শুধু  ব্যবসার  মধ্েয  সীিমত
রােখিন।  আত্মিনেয়াগ  কের  রাজ্যজয়  ও  রাজ্যশাসেন।  এজন্যই  েয  েকান
সংজ্ঞায় তারা িছল ঔপিনেবিশক সাম্রাজ্যবাদী। সুিশক্ষায় ও সুস্থ্য
েচতনায় েকান মানুষই এরূপ ঔপিনেবিশক সাম্রাজ্যবাদীর েগালামী েমেন
িনেত  পাের  না।  তােদর  েসবকও  হেত  পাের।  বরং  সুিশক্িষত  ব্যক্িত
মাত্রই  তােদর  শত্রু  হেব  ও  তােদর  িবরুদ্েধ  িবদ্েরাহী  হেব  েসটাই
স্বাভািবক।  েয  েকান  সুস্থ্য  মানুেষর  ন্যায়  ইংেরজরাও  এ  সত্যিট
বুঝেতা।  ইংেরজগণ  তাই  সুিশক্ষার  িবস্তার  ঘিটেয়  িনজ  শত্রুেদর
শক্িতবৃদ্িধ ঘটােব েসিট িক িবশ্বাস করা যায়? িশক্ষার লক্ষ্য যিদ
হয়  শত্রুর  সাম্রাজ্যবাদী  দখলদারীেক  মজবুত  করার  হািতয়ার  তেব  তার
সােথ  িক  েকান  স্বেদশপ্েরিমক  শািমল  হেত  পাের?  এখােনই  িহন্দু-
মানেসর  সােথ  তৎকালীন  মুসিলম-মানেসর  মূল  পার্থক্য।  িহন্দুরা
ব্িরিটশেদর  শত্রু  ভাবেতা  না,  বরং  ভাবেতা  ভগবােনর  প্েরিরত
মূক্িতদাতা। েসিট ধরা পেড় িহন্দুেদর রিচত সািহত্েয। বৃিটশ রাজেক
‘জন-গণ-মনঅিধনায়ক,  জয়  েহ’  বেল  রবীন্দ্রনাথ  স্তুিতমূলক  কিবতা
িলেখেছন। শরৎচন্দ্র তার “পেথর দাবী” উপন্যােস ইংেরজেদর িবরুদ্েধ
ক্েষাভ প্রকাশ কেরিছেলন, িকন্তু রবীন্দ্রনাথ েসিট পছন্দ কেরনিন।
িনন্দা  জািনেয়  িতিন  শরৎচন্দ্রেক  িচিঠ  িদেয়েছন।  িলেখিছেলন,
“কল্যাণীেয়ষু, েতামার পেথর দাবী পড়া েশষ কেরিছ। বইখািন উত্েতজক।
অর্থাৎ  ইংেরজেদর  শাসেনর  িবরুদ্েধ  পাঠেকর  মনেক  অপ্রসন্ন  কের
েতােল। …ইংেরজ রাজ ক্ষমা করেবন এই েজােরর উপেরই ইংেরজ রাজেক আমরা
িনন্দা কির এটােত েপৗরুষ েনই। আিম নানা েদেশ ঘুের এলুম। আমার েয
অিভজ্ঞতা  হেয়েছ  তােত  এই  েদখলাম  একমাত্র  ইংেরজ  গবর্নেমন্ট  ছাড়া
স্বেদশী বা িবেদশী প্রজার বাক্েয বা ব্যবহাের িবরুদ্ধতা আর েকান
গভর্নেমন্ট  এতটা  ৈধর্য্েযর  সঙ্েগ  সহ্য  কের  না।–  ইিত  েতামােদর
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তািরখ ৭/৩/১৩৩৩।  –(সূত্রঃ শ্রী িশিশর কর)।

 



শরৎচন্দ্েরর  কােছ  েলখা  রবীন্দ্রনােথর  এ  িচিঠেত  েয  েপাষমানা
েচতনার  প্রকাশ  ঘেটেছ  েসিট  শুধু  রবীন্দ্রনােথর  একার  িছল  না।  এমন
একিট উপলব্িধ িছল েস আমেলর অিধকাংশ িশক্িষত িহন্দুেদর। আর এখােনই
ব্িরিটশ প্রণীত িশক্ষাব্যবস্থার বড় সাফল্য। িশক্ষার লক্ষ্য শুধু
অক্ষরজ্ঞান,  িহসাবজ্ঞান  বা  কািরগিরজ্ঞান  নয়,  বরং  িশক্ষার  মধ্য
িদেয়ই ধর্ম, িচন্তা-েচতনা, দর্শন, রাজনীিত¸ সমাজনীিত, সংস্কৃিত ও
রুচীেবােধ আেস িবপ্লবী পিরবর্তন। মন পায় সিঠক িদকিনর্েদশনা। তেব
িশক্ষা  শুধু  সুিশক্ষা  নয়,  কুিশক্ষাও  হেত  পাের।  িফরাউন,  নমরুদ,
িহটলার,  মুেসািলিনর  মত  অিত  দুর্বৃত্তেদরও  একিট  িশক্ষা  ব্যবস্থা
িছল।  আজেকর  সাম্রাজ্যবাদী  দুর্বৃত্তেদরও  আেছ।  ভারেত  েতমিন
ব্িরিটশ  শাসকেদরও  িছল।  িশক্ষার  মধ্য  িদেয়  িমশনািররা  েযমন
ছাত্রেদর  িনজ  ধর্েমর  িদেক  টােন,  সাম্রাজ্যবাদীরা  েতমিন  গেড়
িনেজেদর পক্েষ লািঠধরার েলাক। ভারেত তারা এতটা িবপুল সংখ্যায় গেড়
উেঠিছল  েয  তােদর  ১৯০  বছর  ঔপিনেবিশক  শাসেন  তােদর  িনেজেদর  লািঠ
ধরার প্রেয়াজন খুব একটা েদখা েদয়িন। আর বাঙালী িহন্দুগণ লািঠধরার
কােজ ভারেতর অন্য েয েকান ভাষাভাষীেদর েচেয় অিধক সংখ্যায় িছল তা
িনেয় িক সন্েদহ আেছ?

 

ঔপিনেবিশক শাসন প্রসঙ্েগ িহন্দু দর্শন ও মুসিলম দর্শন

মুসলমানেদর  িবরুদ্েধ  অিভেযাগ,  তারা  ইংেরজী  িশেখিন।  এিট  সত্য,
অিধকাংশ  মুসলমানই  ইংরাজী  েশখায়  ও  ইংেরজেদর  সহেযািগতায়  এগুয়িন।
তারও েবাধগম্য কারণ িছল। েসিট েবাঝাও সহজ। ঔপিনেবিশক আগ্রাসীেদর
সহেযাগীতায়  হাত  বাড়ােনা  ইসলােম  হারাম।  এিট  শুধু  মুসলমােনর
রাজনীিতর  কথা  নয়,  ধর্েমরও  কথা।  ইসলােম  জ্ঞানার্জন  ফরজ।  মুসলমান
েযমন  নামায-েরাযার  ন্যায়  ইবাদত  েথেক  দূের  থাকেত  পাের  না,  েতমিন
দূের থাকেত পাের না জ্ঞানার্জন েথেকও। েবঁেচ থাকার জন্যই পানাহার
ফরজ, িকন্তু েস পানাহােরর নােম যিদ হারাম বস্তু েসবেনর ব্যবস্থা
হয়  তখন  েসিট  হারাম।  েতমিন  িশক্ষার  িবষয়িটও।  ব্িরিটশগণ  িশক্ষার
নােম  েসটারই  ব্যবস্থা  কেরয়িছল।।  ভারেতর  মুসলমানেদর,  িবেশষ  কের,
বাংলার মুসলমানেদর েস িশক্ষা েথেক দূের থাকার দূের থাকার এিটই হল
মূল  কারণ।  ফেল  মুসলমানগণ  তখন  মসিজদ  ও  মাদ্রাসােকন্দ্রীক  িবকল্প
িশক্ষা ব্যবস্থা গেড় েতােল। ব্িরিটশ প্রণীত িশক্ষাব্যবস্থা েথেক
দূের থাকার ফেল মুসলমানগণ চাকুিরবাকুির ও অর্থৈনিতক সুিবধা েথেক
বঞ্িচত  হেলও  তারা  েবঁেচিছল  ব্িরিটেশর  মানিসক  েগালাম  হওয়া  েথেক।
কতটা  েবঁেচিছল  তার  উদাহরণ  েদয়া  যাক  রবীন্দ্রনােথর  েলখা  েথেকই।



রবীন্দ্রনাথ  তাঁর  ‘রাজা  রাজা’  প্রবন্েধ  িলেখেছন,  “িকছুিদন  হইল
একদল  ইতর  শ্েরণীর  অিবেবচক  মুসলমান  কিলকাতার  রাজপেথ  েলৗহ  খন্ড
হস্েত উপদ্রেবর েচষ্টা কিরয়ািছল। তােদর জন্য িবস্মেয়র ব্যাপার এই
েয, উপদ্রেবর লক্ষ্যটা িবেশষরূেপ ইংেরজেদর প্রিত। তাহােদর যেথষ্ট
শাস্িতও  হইয়ািছল।  …েকহ  েকহ  বিলল  মুসলমানেদর  বস্িতগুেলা  এেকবাের
উড়াইয়া  পুড়াইয়া  েদওয়া  যাক…।”  –রবীন্দ্রনাথ  রচনাবলী,  ১০ম  খন্ড,
পৃঃ  ৪২৮-৪২৯।  ঔপিনেবিশক  সাম্রাজ্যবাদীরা  েয  েকান  সভ্য  েদেশই
প্রিতেরােধর  মুেখ  পেড়।  েসেদেশর  শুধু  িশক্িষত  েলােকরাই  এ
দুর্বৃত্তেদর  ঘৃনা  কেরনা,  ঘৃনা  কের  এমনিক  িনরক্ষর  মানুেষরাও।
তােদর  িবরুদ্েধ  িমিছল,  লড়াই  এমনিক  অস্ত্র  ধারনও  তারা  জােয়জ  মেন
কের। মানব মেন এমন ঘৃনা ও এমন প্রিতেরাধ গেড় উঠার জন্য বড় মহাত্ম
বা সাধক হওয়ার প্রেয়াজন পেড় না। সুস্থ্য মানুেষর এটাই েতা মানিবক
গুণ।  েকালকাতার  রাস্তার  েয  মুসলমান  ব্যক্িতিটেক  ইংেরজেদর
িবরুদ্েধ  প্রিতবােদ  রাস্তায়  েনেমেছ  েস  ব্যক্িতিট  রবীন্দ্রনােথর
ন্যায় েনােবল িবজয়ী িছল না। িবশ্বিবদ্যালেয়র িডগ্িরধারীও িছল না।
েস িছল রাস্তার মানুষ। িকন্তু ব্িরিটশ সাম্রাজ্যবাদেক ঘৃনা করার
েয  ৈনিতক  বল  েস  েদিখেয়েছ,  রবীন্দ্রনাথ  িক  েসিট  েপেরেছন?  অথচ
রবীন্দ্রনাথ  তাঁেক  ইতর  বেলেছন।  অথচ  রবীন্দ্রনােথর  বই  ব্যবহৃত
হেয়েছ  সাম্রাজ্যবােদর  পক্েষ  সাফাই  গাওয়ার  দিলল  রূেপ।  তাঁর  েলখা
“চার  অধ্যায়”  উপন্যাসিটর  শত  শত  কিপ  ব্িরিটশ  সরকার  তাঁর  অনুমিত
িনেয়  ভারেতর  িবিভন্ন  েজেল  রাজবন্দীেদর  মােঝ  িবতরণ  কেরেছ  যােত
সাম্রাজ্যবােদর  পক্েষ  ব্েরইন  ওয়াশ  তথা  মগজ  েধালাই  করা  যায়।
(সূত্রঃ অরিবন্দ েপাদ্দার)।

 

বাঙালী িহন্দুর মুসিলম ভীিত ও আত্মঘাত

েরেনসাঁর নােম বাংলার িহন্দুেদর মগেজ েযিট প্রবল ভােব দানা বাঁেধ
েসিট মুসিলম ভীিত ও ইংেরজেদর প্রিত েসবাদাস মানিসকতা। তােদর ভেয়র
কারণ,  ইংেরজেদর  চেল  যাওয়ার  পর  না  জািন  মুসিলমগণ  আবার  ভারেতর
শাসনকর্তায়  পিরণত  হয়।  অিতিরক্ত  ভয়  অেনক  সময়  মানুষ  আত্মহত্যায়
ধািবত  কের।  বাঙালী  িহন্দুেদর  ক্েষত্ের  েসিটই  হেয়েছ।  েস  ভেয়র
কারেণই  তারা  ১৯০৫  সােল  েযমন  বাংলার  িবভক্িতর  িবেরাধীতা
কেরেছ,আবার  ১৯৪৭েয়  এেস  বাংলােক  ভাগ  করার  পক্েষ  িজদ  ধের।  েস  ভয়
িনেয়ই  তারা  ইংেরজ  শাসনামলেক  তারা  িনেজেদর  অবকাঠােমা  মজবুত  করার
কােজ  ব্যবহার  কের।  েসিট  েযমন  িশক্ষাদীক্ষায়,  েতমিন  রাজনীিত,
অর্থনীিত, সািহত্য ও িশল্েপ। িশক্ষা-দীক্ষায় অগ্রগিতর সােথ সােথ



বাড়েত  থােক  তােদর  মনবল  ও  আত্মিবশ্বাস।  েস  সােথ  িনেজেদর  মেন
বৃদ্িধ ঘটায় মুসিলম িবদ্েবষ ও ঘৃনা। তােদর মােঝ প্রবলতর হয় অখন্ড
িহন্দু  রাজ্য  প্রিতষ্ঠার  স্বপ্ন।  েয  স্বপ্ন  এক  কােল  বঙ্িকম  ও
রবীন্দ্র  সািহত্েয  প্রকাশ  েপেয়িছল  েসিটই  পরবর্তীেত  িহন্দু
মহাসভা,  জনসংঘ,  ভারতীয়  জনতা  পার্িট  (িবিজপী)  ও  ভারতীয়  জাতীয়
কংগ্েরেসর  েনতােদর  নীিতেত  পিরণত  হয়।  বাঙালী  িহন্দুর  েরেনসাঁ  এ
ভােবই জন্ম েদয় ভারত জুেড় িহন্দু জাগরন। েস সােথ মুসিলম শক্িতর
িনর্মূেলর স্বপ্নও। ঘৃনার ফেল তারা সামর্থ হািরেয়েছ প্রিতেবশীেক
বন্ধু রূেপ েদখার।

 

ঘন  আঁধার  রােত  ভীতু  মন  দূেরর  আেলােক  ভূেতর  আেলা  ভােব।  ভেয়  েস
বাকশক্িত  হারায়।  একই  অবস্থা  বাঙালী  িহন্দুর।  এটাই  তােদর  সবেচেয়
বড়  দুর্বলতা।  অন্যরা  না  জানেলও  তারা  ভাল  জােন  তারা  তােদর
প্রিতেবশী  সংখ্যাগিরষ্ট  বাঙালী  মুসলমানেদর  কতটা  ঘৃনা,  কতটা
অিবশ্বাস  ও  কতটা  ভয়  কের।  পােশর  প্রিতেবশীেক  অিবশ্বাস  ও  ভয়ানক
শত্রু ভাবেল েকউ িক রােত ঘুমুেত পাের? ঘুমুেত পাের না বেলই তারা
১৯৪৭  সােল  পূর্ব  বাংলা  েথেক  তারা  পৃথক  হেয়  যায়।  এভােব  বাঙালী
িহন্দুর  েরেনসাঁর  মৃত্যু  হেয়েছ  অেনক  আেগই।  িকন্তু  েস  েরনাসাঁ
কােল েয ঘৃনা ও িবদ্েবেষর িবষবৃক্ষ েরাপন করা হেয়িছল েসিট মিরিন,
বরং তা প্রকান্ড রূেপ েবেড় উেঠেছ। এখন েসিট িবষময় ফলও ফলাচ্েছ,
এবং অিবরাম ভােব। এবং বাঙালী িহন্দুর মৃত েরেনসাঁর েস মূল সুরিট
এখন  প্রিতধ্বিনত  হচ্েছ  ভারত  সরকােরর  আগ্রাসী  নীিতর  মধ্েয।  েসিট
সমগ্র দক্িষণ এিশয়া জুেড় িহন্দু আিধপত্য প্রিতষ্ঠার। ফেল ১৯৪৮েয়
কাশ্িমের ভারতীয় আগ্রসন ও জবরদখল, পািকস্তােনর িবরুদ্েধ বার বার
যুদ্ধ,  একাত্তেরর  পর  বাংলােদেশর  উপর  ২৫  সালা  দাসচুক্িত  িছল  েস
অিভন্ন  আিধপত্যবাদী  স্ট্রােটজীরই  অংশ।  ফেল  বাংলােদশ  প্রিতষ্ঠার
পর  েদশিটর  সম্পেদর  িনর্মম  লুন্ঠন  ও  লুন্ঠেনর  মধ্য  িদেয়  ১৯৭৪েয়
ভয়ানক  দুর্িভক্ষ  ঘটােত  তােদর  িবেবেক  সামান্যতম  দংশনও  হয়িন।  তখন
লক্ষ  লক্ষ  বাংলােদশীর  জীবেন  ভারত  জঠরজ্বালা  ও  মৃত্যু  উপহার
িদেয়িছল।  আর  এখন  েস  িবেষর  ফল  সীমান্ত  িঘের  কাঁটাতােরর  েবড়া,
উজােন  পািন  অপহরন,  সমুদ্রসীমা  ও  তালপট্িট  দখল,  িতনিবঘা  সহ
সীমান্ত-ভূিম দখল এবং সীমান্েত লাগাতর মানুষ হত্যায় রূপ িনেয়েছ।
একিট জনেগাষ্ঠীর অহংকারপূর্ণ অিভলাষ িকভােব তার িনেজর আত্মঘাত ও
অন্েযর িবরুদ্েধ নাশকতায় রূপ েনয় এ হল তার নমুনা। লন্ডন ১২/০৩/১১
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